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প্রকাশক-_পরহবরেন্্নাথ বনু 
হোয়াইট লোটাস্‌ পারিসিং কোম্পানী, 
২ নং কৈলাস দ্বাসের লেন। 


মূল্য * ছয় আনা মাত্র? 





সম্পর্ক ৯০ ০ উপ স্পা পপ পা পা পম এ পা ৯৯ ০ ০ ৬ শা পাবা ৩৫ সপ শপ পান আপ পরপর 


কলিকাতা, ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট, 
ফাইন আর্ট প্রিন্টং সিণিকেট হইতে, 
শ্ীসত্যচরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত । 
১লা কাত্তিক, ১৬১৯ । 





এরা অপপথ গীরাাপপ ভা  ে ার্  এভ  ইর জপী উউ বাটি উপবাস পার-এররা৯পএ ৬-৯ওকউতাাপাছে 





উৎসর্গ পত্র । 


পিভৃদেব ! আজ প্রায় আঠার বখ্সর আপনি এ জগৎ 
ছাড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপনার স্থতি আমার 
অন্তর হ'তে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । কীট-পতঙ্গ- পশু” 
পক্ষী হইতে নর-নারী প্রভৃতি যাবতীয় জীবে দয়া 
আমি আপনাতে মুর্তিষতী দেখিয়াছি । দেখিয়াছি, 
কুকুর; বিড়াল ঘ। পক্ষীর অখর্তত্বর শত গোলমাল ভে 
করিয়াও আপনার কর্ণে প্রবেশ ও মশ্খে আঘাত 
করিয়াছে । দেখিয়াছি, যখন আমাদের দারুণ অর্থক্লেশ, 
সংসার চল। ভার; তখনও আপনি এক টাকা হইতে 
অন্ততঃ চারি আনা কেনিও দরিদ্র ভিচ্ষুককে গোপনে 
দাঁন করিয়াছেন |” আরও দেখিয়াছি, যে দ্রিন আমি 
(৮1১০ বৎসরের বালক ), মানুষ মাত্রই একদিন মরিবে, 
ইহ। শুনিয়া, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঝ্টঁদিতেছিলাম, 
সেইদিন আপনি কোমল হস্ত আমার গাত্রে বুলাইয় 
বলিয়াছিলেন, “ছি ! বাবা ! তগবান্‌ যা করেন সবই 
ভাল, ইহাতে দুঃখ করিতে নাই ।” পিতঃ ! আপনার 
অপার্থিব করুণা ও অসামান্ঠ ভগবজ্তক্তি আমি ভুলিতে 
পাবি নাই। আমি আপনার অযোগ্য সন্তান, আপনার 
উপযুক্ত কিছুই করিতে পারিলাম না তাই, থে 
ভগবান্‌ আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বন্ত ছিলেন, তাহাকে 
লাত করিবার “ষার্গব্রয়য আজ আপনারই পধিঞ্জ 
চরণে উৎসর্গ করিলায । আপনি স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ 
করুনঃ যেন ইহার উদ্দেস্ট অকর্প হয় |. ইতি 


দাসাস্বাসন্ঠ---ভীমাখনলাল 1: 


মুখবন্ধ । 


“মার্গত্রয়”-নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত হইল। ইহাতে 
লসাধারণে সহজে বুঝিতে পাবেন, এইক্সপ সরলভাবে 
কম্ম্র, জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 
সাঁধন-মার্গের কথা ভাগবত প্রভৃতিতে বিস্তুততাবে 
থাকিলেও, পৃথক করিয়া আবার এই পুস্তক প্রণয়ন 
করিবার প্রয়োজন কি ? এরূপ গ্াশ্নের এইমাত্র উত্তর 
দিতেছি ১ রত্বাকর-গর্ডে অপরিমিত রত্বরাজি নিহিত 
আছে--আকরে মণ্ি-স্ত,প লুক্কায়িত আছে-_তাহাতে 
সাধারণের উপকার কি যাহার সাহস আছে, 
অধ্যবসায় আছে, সুযোগ আছে, সেই নান! বাধ। 
অতিক্রম করিয়া সেই সকল দুর্গম স্থান *হইতে ষণি 
আহরণ করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ মানব কিন্ত, 
তাদ্বশ কম্মঠ লোকের ছ্বার। আহত মণিরত্বে আপনা" 
দিগের রত্লোপভে গিলালস। মিটায়। . 

আঁমাদছিগের এই পুস্তক-প্রচারের উদ্দেশ্টও তাহাই । 
কিন্তু পাচ্ছে, কেহ মনে করেন যে, আমরা ম্ব স্ব বা পর 
কপোল-কল্পসিত কোন একট। অশান্্রীয় নব্য *ম্ত প্রচার 
করিতেছি, এই আশঙ্কায়, আমর। প্রত্যেক মার্গের শেষে, 
নানা শান্তর হইতে বিবিধ উক্তি উদ্ধত করিয়া একক্র 
সন্িবেশিত করিয়াছি । আমরা এই বিভাগকে “সাধক, 
শীক্-বচন;” এই নামে অভিহিত, করিয়াছি । শাস্ত্রের 
যে" সমক্ত উক্তি আমাদিগের আলোচিত: মতগুনির 


1%৬ 


সমর্থন করিতেছে, তাহাই “সাধক শাস্ত্রবচন” । প্রাচীন 
আধ্য দর্শনে “সাধক”-শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায় । ৃ 

এইখানি শ্বেত-সরোজ-পুস্তকাবলী'র দ্বিতীয় পুম্তক্ষ | 
সাধারণের সাধন-পথেব্ সহায়ক হইতে পাবে এইরূপ 
বিবিধ পুস্তক প্রচার করিয়। আমরা এই মাল রচনা 
করিব। যেউদ্দেস্তে এই শতদলটি অবচিত হুইয়াছে, 
ইহ! যদি তৎ সাধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে 
আমাদিগের শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব । 


১০ই আশ্বিন, ১৩১৭ । । রে নিবেদক। 
নং কেলালদাসের লেন, 'জীকিশোরীমোহন চট্রোপাধ্যায়, 
“ কলিকাত।। ) ্ম্প(দক । 
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কয়েক বৎসর পুর্বে পুজনীয়া ভ্রীমতী আনি 
বেসাণ্ট ৮1১66 12805” নাম দিয় মার্গত্রয় সম্বন্ধে 
একখানি সুন্দর পুক্তিকা প্রণয়ন করেন । আমার বষ্ধঃ 
'স্তরীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় সেই গ্রন্থ 
অবলম্বন করিয়া এই. “মার্গত্রয়” রচনা! করিয়াছেন । 
ইহা] *015155 15005” গ্রন্থের অনুবাদ মান্র নহে, 
মাখনবাবু নিজের কথা অনেক স্থলে সংযোজিত 
করিয়াছেন । ফলে, জ্ঞান কম্ম ও ভক্তি সন্বন্ধে তাহার 
“মার্গত্রয়” একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে । 

গঙ্গা, যমুনা ও সরম্বতী প্রয়াগের যুক্তবেণীতে 
সম্মিলিত হইয়! মহাতীর্৫ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । কর্ন, 
জ্ঞান ও ভক্তির ব্রিধার।”এইরূপে যদি স্কগবানের চরণে 
গিয়। মিলিত হইতে পারে, তবেজীব খন্য ও কুতকৃত্য 
হয়। 

এই ভারতবর্ষে বু সহজ বসর পুর্ব হইতৈ “গষ্য- 
স্থান সুখধাম, বৈকু্ঠ যাহার নাম”--সেইস্থানে পৌছি- 
বার জ্ন্ঠ তিনটী মার্গ নিপ্দিষ্ট রহিয়াছে-_কশ্ধমার্গ। 
জ্ঞানমার্গণ্ও তক্তিমার্গ। জীবগণ স্ব স্ব জধিকার অনু 
সাবে কেহ কন্ধ্মার্গে, কেহ জ্ঞানমার্গে, কেহ ভক্তিমার্সে 
দেই বৈজ্ুষ্ঠের অভিমুখে . অগ্রসর হইতেছে। পথ 
সুদীর্ঘ, পথে, নানা” বাধা-ৰিত্র | এইনদীর্ঘ বঙ্চর *রাথ. 
অতিক্রম. করিয়। পাস্থ শ্রান্ত হইতেছে কিস্ক' তাহার 


॥*. 


দৃষ্টি শিবদ্ধ বহিয়।ছে বৈক্ুষ্ঠের শুভ্র জ্যোতির প্রতি ॥ 
তাই সেজ্যোতির জ্যোতিগ অন্বেষণে অগ্রসর হইতে 
পারিতেছে। 

কম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ যখন একই লক্ষ্যের 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন ইহাদের মধ্যে পরস্পর 
বিরোধ থাকা উচিত নহে । ফলে কিন্তু দেখা যায় যে+ 
কন্মা, জ্ঞানী, ভক্ত-_ঘিনি যে পথে চলিতেন, তিনি 
তাবিতেন ঘে সিদ্ধির সেই একমাত্র পথ- আর দ্বিতীয় 
পথ নাই। যিনি কন্দ্ববাদী, তিনি ভাবিতেন, বেদের 
কশ্মকাগডই সার্থক, জ্ঞানকাঁণড নিরর্থক । সেইজন্য 
কর্ম্সমার্গের পথিক কন্্সকেই সংসার-তরণের একমাত্র 
উপায় মনে করিতেন । অন্য পক্ষে জ্ঞানবাদী বলিতেন্‌, 
যে কম্মের দ্বাৰা প্রকৃত শ্রেয়োলাত হয় না। কর্ম 
ভঙ্কুর। কর্মের ফল অস্থায়ী । কর্ম বন্ধের কারণ। 
অতএব জ্ঞান্বাদীর মতে মোক্ষপ্রাপ্তির একমার 
উপার জ্ঞান। পক্ষান্তরে ধিনি ভক্তিমাগরঁ, তিনি জ্ঞান 
কম্দ্ উভয়কেই ভক্তির অন্তরার বিবেচনা করিতেন । 
তিনি বলিতেন, জ্ঞানকর্মমদ্বার। অসংবৃত ঘে ভক্তি তাহাই 
টাটা সাধন । অথচ প্রকৃত সাধকদিগের পক্ষে কন, 
জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিরোধী নহে। তভিন্টীই 
সার্থক, (যদি, ভগবানের অভিমুখে সাধককে অগ্রসর 
করিয়া দেয়। মাখন বাবু “যার্গত্রয়ে যেভাবে এই 
তিন মার্গের বিবরণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ষে, 
কর্ম, জ্ঞান ও তক্তি, কোন মার্গ ই অবহেলার নহে । 
বন্ধবতঃ জীবের সম্পূর্ণ বিকালের জন্য কেবল কর্ম, কেবল 


1 


জ্ঞান, কেবল ভক্তি যথেষ্ট নহে । সাধনার চরম ফে 
ব্রল্গ প্রাপ্তি, তাহাতে সিদ্ধ হইতে হইলে এই মার্গত্রয়ের 
সমন্ধয় করিয়। সাঘককে সাধনপথে অগ্রসর হইতে 
হইবে । কারণ, জীব সচ্চিদানন্দ ব্রন্দের অংশ 1 সে 
নিজেও সচ্চিদানন্দ | ব্রহ্ম অগ্নি--জীব স্ফুলিঙ্গ । এই 
স্ষুলিক্গকে গ্রির পুর্ণত্বে বিকশিত করিতে হইলে 
জীবের সত্ভাব, চিন্তীব ও আনন্দমভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ 
করা চাই । জীবের এই তিন ভাবের বিকাঁশোপযোগী 
তিনটি মার্গ-_কন্ম। জ্ঞান ও ভক্তি। এইজশ্াই 
মাত্রেয়ের উপযোগিতা । 

মাখনবাবুব গ্রন্থের দ্বারা ঘি মোক্ষমার্পীর সাধন 
পথে কিছুযাত্রও সহায়তা হয়, তবে তাহার এই গ্রস্থ- 
প্রচার সার্থক হইবে । 


ভহীরেন্দ্রনাথ দণ্ড | 





শবাসভ্জন্স 
বা 
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ। 





১। কর্ম-মার্গ। 


তিনটি নদী। ভিন দিক হইতে আলিয়া এক অপীর্ম 
সমুদ্রে মিলিত হুইয়াছে। প্রথমে তাহাদিগের মধ্যে পুবই 
অন্ত্-_বিশাল ব্যবধান ছল, কিন্তু তাহারা যতই লমু্রের 
দিকে অগ্রসর হইকাছে, ততই এই ব্যবধান' কমিকস। 'আপি- 
যাছে। শেষে, সমুদ্রের নিকটে আসিয়া ভাহার| প্রাক 
এক্‌ হইয়া গিয়াছে । যে ুঙ্গ ব্যবধান 'এখনও তাহাদের 
মধ আছে, ভাঙার ভিতর দিয়া এফ নদীর জল অপর 
নাতে অনায়াসে গদনাগমন করিতে পারে। প্রত্যুত 
তাহারা এখন নামে তিনটি নদী হইলেও কাধ্যতঃ একটিই 
হইয়াছে) গ্রাত্যেকটিতে অপর ছুইটির জল মিলিত ও 
প্রবাহিত । পরিশেষে, সমুদ্রে গিম্ন; তাহার! এ একবারেই 
মিনির, তখন আর তিনেক নামমাত্র নাই, সবই এস 1. 
আবার, কুদ্র-কুদ্র অসংখ্য উপনর্দী চারিদিক হইতে আসিয়া 
এই প্রধান নদী তিলাটতে মিলিত হইন্াছে। উপনদী-, 


যার্সত্রয় 
গুল্র কোনটিই স্বতস্তরক্ডাবে সমুদ্রে যায় মাই, একটি ন্‌ 
একটি গুধান নদীন্তেই মিশিয়া গিয়াছে । ননী তিনটির 
সধো প্রথমটির নাম কম্মমার্দ, ছিতীয়ের নাম জ্ঞানমার্ 
এবং তভীঙের নাদ ভক্তিমার্গ 1 অসংগা জীব এই তিনের 
একটি মা একটি অবলম্বন কগিক়া মোক্রূপ মহাসমুদের 
নিক অগ্রসর হইতেছে । প্রথমাবস্থায়, ক রমগী, জ্ঞান 
নাগী ও ভভ্তিনাগীর মধ্যে কিছু পাখ্বক্য ও ভেদ লক্ষিত 
হদ্ধ দুটে, কিন্তু তাহারা মতই অশ্ুসর হন, ভিগপানেল যতই 
সঙ্গকটে যাঁন, ততই তাহাদের পার্থক্য বিলুপ্রী হয়ঃ 
গ্রুকর শুণ অপরের ব্য সঞ্ধারিত হয়, কন্দ্ীতে জ্ঞান ও 
ভুন্ভি, উদ্দিত ভয়, জ্ঞানীতি কন্মা ও ন্তক্তি বিকাশ পান্ন এবং 
ভন কর্খা ও জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। শেষে নাম ও আপ 
তারাই হালা ভগবানে দিশ্িয়! যান) এই ভিনটি 
পথ ভিল আর পথ নাই । আর ঘষে সকল অসংখ্য পথ 
অংছ্ে, ভাহার! ই ভিনেরই অঙ্গ বা! ভপাঙ, কোন না 
কোনটির সঙ্তি মিলিত হইয়াছে১। 
আমরা বদি একবার চতুদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, যদি 

স্থিরচিন্তে গ্ররুতিকে পর্যবেক্ষণ করি॥ তবে দেখিতে পাই 
ঘে জব্রহ্গপ্তশ্বপত্যযন্ত সকল পদার্থের মধ্যে একই ধাবা” 
। অনুস্যত রহিয়ছে । কি উদ্ভিদজাতি, কি পশুজাতি, ক্ষি' 
মানলজাতি,সকলের মধ্যে একই নিয়ম কার্ধা করি-. 
ক্তেছে, এ্রকই অথক্ডা, ছুর্নজব্য বিধি অনুসারে সকলেই. 

লিয়াছে ! সে বিছিটি কি? উন্নতির চেষ্টা, বড় হইব. 
আকাজত। একটি প্রাক অগ্সিরাশিকে ছি ভি 
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করিলে, কোটি কোট অংশে পণ্ড বিবণ্তড করিলেও, 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অগ্রিকণ। গুলি যেখানে ও যে ভাবেই থাকুক ন। 
কেন, তাহাদের শিখা যেন ক্দাপি নিম্নমুখী না হইয়! 
সদাই উদ্ধে উঠিতে চায়, সেইরূপ বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, 
পশ্টপক্ষী, নরনাক্বী,ষাণতীয় জীবেরই অরিরাষ চেষ্ট। 
উন্নতি, উন্নতি, ক্রমাগত উন্নতি । যে বৃক্ষ সহস্র সহত্র 
ণংসর পুর্বে সামান্ত ঘান গাছ ছিল, আজ সে বাশ গাছে 
পরিণত হুইয়াছে, বে জীব লক্ষ বৎসর পুব্দে ক্ষুদ্র ভেক- 
রূপে কোরে বাস করিত, তে হয়ত আজ পঞ্ডরাঞ সিংহ- 
রূপে অরণ্যে ণিচরণ করিতেছে, শত শত বৎসর পুর্বে 
যে মানবজা,ত দন্থাবৃ্ত ও নরহত্যা দ্বারা জীবন নিব্বাহ 
করিত, আজ সে বাযবস। বাণিজ্যের ছার! ধনী ও বিজ্ঞান 
শিল্পাদিতে জ্ঞানী হইয়াছে । কিন্তু এত উন্নক্তিতেও (সে 
ক পরিভৃপ্ত হইয়াছে » না, কখনই নাঃ । সে যতই পায় 
ততই চার । পে ক্রধাগতই স্থ চাহিতেছে, আনন্দ 
খুজিতেছে। আজ সেষে অবস্থায় আছে, ভাবিতেছে 
তদপেক্ষা উচ্চ অবস্থাটুকু পাইলেই সে সুখী হইবে; 
কিন্তু যেমন সেই উচ্চ অবস্থাটি পাইল, অমনি তাহাতে 
আর সুখ রহিল না, অধিকতর উচ্চ অন্বস্থার জন্য 
সাকাজ্ষ। জন্মিণৎ | কেন এরূপ হয়? কেন জীবের 
তৃপ্তি নাই ? তৃপ্তি হইতে পারে না, কেন না, পে যাহা 
কিছু পাইতেছে, তৎসমস্তই অল্প। অল্পে সখ নাই, কেবল 
ভূমাতেই জুখ । যো বৈ ভূমা তৎস্খং নাল সুখমস্তিগ। 
অত এব যদবধি €স এই ভুমা না! পার, নি তাহার: 
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মাত্রয় 


তৃপ্তি হইতে পারে ন। সে “ভুমাশর জন্তই ব্যাকুল, 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞতপারে দে সর্বত্রই এই ভূমাকেই 
খুরজবা বেড়াইতেছে। এই যে অবিরাম স্ুখান্বেষণ, 
উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবার অদম্য আকাজ্মণ,--প্রাচয- 
দ্রেশে ইহার নাম আজ্মসন্ধ(ন এবং পাশ্চাঁত্যদেশে ইহাকেই 
77৮০9106107 বা ক্রমোনতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছেও | 

ক্ষুদ্র জীবের এত শ্পন্ধী কেন? সে বামন হইয়া 
টাদ ধরিতে চায়, পশু হইয়া গিরিলজ্বন করিতে চায়, 
তার এতদূর ছরাকাজঙ্কা ? সে শৃওকার কীট ! সে কিনা 
ভূমানন্দ পাইতে চাঝ। অ্রর্থধ্যে, জ্ঞানে ও প্রেমে ঈশ্বরের 
তুলা হইবার ত/হার প্রসাদ! ইহা কি বাসুলতা নঙ্জে? 
না, ইভা বাতুলতা নহে, ছুরাকাজ্ষা নহে! ইহা পুত্রের 
পৈত্রিক সঙ্গপন্তি পাইবার শ্াবা আকাজ্ষা মাত্র । 
ভগবান নিগ্গের অনশেই জীবকে * স্থষ্তি করিয়াছেন, 
জীবমাত্রই সচ্চিবানন্দের কণা | 

এই কণা ক্রমশঃ পুর্ণ তা পাইবে, বীঞ্ট ক্রমশঃ 
দিগন্তন্যান্সী প্রকাণ্ড মৃহীরুহে পরিণত হইবে, ইহাই 
পরমপিতার ইচ্ছা । এই জন্তই জগৎ স্থষ্টি, জীবন্থষ্টিৎ । 
হ্তরাং জীবের এই আকাজক্র। অসম্ভব নহে, সম্পূর্ণ 
স্বাভাবক ও ভগবনভিত্রেত। তবে, সে থে পে 
গর্দে ভুল করে, ইহা! স্বীকার সে কি চাক, তাহ। 
প্কেঠিক জানে নী। তাই সে কখনও মনে করে ধনই 
তাহার অন্বেষণের বস্ত, কথনও ভাবে প্রসুত্বই, কখন, 
ভাবে পাণ্ডিভ্যই তাহার আকাজ্ক্ষিত। কিন্তু কোনটিতেই.. 
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তাহাকে পুর্বভাবে পাঁধ না। তাই তাহার তৃপ্তিও হর 
না। কিন্তু পুর্মভাবে না পাইলে ও, আংশিক ভালে পায় । 
ইহার প্রমাণ তাহার ক্ষণিক আনন্দ । অতএব জীব ফে 
বস্ততেই আনন্দ পায়, সে সমুদয়েই আত্ম! বা বন্ধ বিদ্ধ- 
মান; কারণ, তিনিই আনন্দ, "তাভ। ছাড় আনন্দ নাই । 
জীব মাঁবরই উল্লিধিত মার্গব্রয়ের কোঁন না কোনটি 
অবলম্বন করিরা প্ভূমানন্দ”” লাঞ্তের ভ্বন্তই ক্রমাগত 
ছটিক্াছে । অব, প্রথণাপস্থাস্ম পে সম্পূর্ন অজ্ঞান 
পূর্ববকই চলিতে থাকে, তাহার গন্বা স্থান কোথায়, 
লক্ষ্য কি, কি উপার দ্বারা সত্বর ' সহজে অগ্রসর 
হইবে, এ সকল কিছুই জানে না । যেন ভূঙভাড়িন 
হইয়া কর্ম করে। ঘাহ! ভাল লাগে ভাহ! খায়, যাহাতে 
স্খ পার তাহাই করে । ক্রমে ক্রমে তাহার চক্ষু ফুটিতে 
থাকে । ভগবানের অভিপ্রায় কি, জীবের *্চরম লক্ষ্য 
কি, বিশ্বব্র্গাগুময় কি অলজ্যয নিয়ম অনাদি কাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে, ইহা কতকটা দেখিতে পায়, বুঝিতে 
পারে। তখন সে জ্ঞানপূর্বব ক, ইচ্ছাপ্ুর্ধক সেই পথে 
চালতে আস্ত করে । এতদিন তরঙ্গ চাড়িত কান্ঠটগণ্ডের 
হ্যায় মে যে পথে ভাসিয়া বাইতেছিল, আগ স্বাধীন বাম্পীয় 
পপেতের শ্চায় সেই পথে অগ্রসর হয় । যতই জ্লএরসর হয়, 
তই গুণব্রয়কে ক্রমশঃ পরাস্থৃত করিতে থাকে । জীব 
মাত্রই তিনটি গুণেরদ্বারা অভিভূত, তসঃ, রজঃ 'ও সত্ব. 
এই গুণত্রক্স নিবন্ধনই তাহার অবিদ্ত। বা আজ্ঞানতা৬ । এই, 
তিনটি গুণকে করায়ন্ত কক্সিলেই, ইহাদের অধীনত পাশ. 
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হইতে মুস্ত করিতে পারিলেই, জীব আপনাক্ধে আত্ম! 
বলিয়া জানিতে পারে । প্রথমে হমোগুণকে জয় করিতে 
হয়। যেমন শল্যের দ্বারা শলোোর উদ্ধার হব, সেইরূপ 
বজদ্বারা তম্কে নাশ করিতে হয় এবং সন্তবের দ্বার! 
রজের উচ্ছেদ করিতে হয় । তভঃপর সন্বকেও বিসজ্জন 
দিয়া ভ্রিশুণাতীত হউন্তে হয়| এই অনস্থাতেই আত্ম! 
প্রকাশ পান। 

উল্লিখিত তিনটি পর্খের মবো কশ্দামার্ণই আমাদের 
প্রথম আলোচ্য । অনিকাংশ মানবই এই মার্গে অবস্থিত । 
কিন্ত তাহারা প্রায় সকলেই অন্ধভাবে চলিতেছে, জানে 
না যে তাহারা ক্খ্মার্গে আছে, অথবা! শস্তন্য স্থানট 
কি। হত সহস্র, লক্ লক্ষ লান্ত নিযহঈ কক 
করিতেছে । আহাবের জন্য, বস্দ্রের জন্য, রমণীর জন্য, 
ধনের জস্ত, মানের জন্, কীন্টির জন্য, প্রভত্বের জন্তা, 
বিদ্কালাভের জন্য, সত্যের জন্ট, ধন্মেব জন্য, কত নাম 
করিব, কোন না কোন বস্ত্র পাইবর আকাকমায় ভহরভঃ 
দিবারাত্র খাটিতেছে, ঘুরিতেছে, ছুটিতেছে । ইহা! 
সকলেই কন্ধমাগী। একটি বণিক কোটি কোটি ন্ুবর্ণ- 
স্মুদা সঞ্চয় করিয়াগ প্রাহঃকাল হইতে সন্ধ্যা প্যযন্ 
খাটিতেছে! কেন? পয়পার জন্ত? সে আরও চার়। 
পয়সায় কি হইবে? তাহ! হয়ত সে জানে না। কিন্তূ, তবু 
সেচায়। অর্থই তাহার আকাঙ্ষার বস্ক। এইরাপে, 
েখানে যত লোক থাঁটিতেছে, অনুসন্ধান করুন, দেখিবেন 
প্রায় সকলেরই একটা গা একটা ফলাকাজ্ষা। আছে। 
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দিক্ষাম কন্্রী খুব কম, নগণ্য । এই যে ফলাকাজকা! ইহা 
নিন্দনীয় নহে । ক্রযোন্নতির প্রথমাবস্থার ইহা প্রয়োজনীয় 
ও ভিভতকর । ওই দলাকাজ্ষা, এই ভোগ বাসনা না 
স[সিলে জীব আলন্ত, তন্দ্রা, জড়তা, মোহ প্রভৃতি তমো- 
গুণকে কিছুছেই পত্রাস্ত করিতে পারে না । এক উলঙ্গ 
বর্ধদর আমমাংসে উদরপুর্ণ করিয়া গিখিশুভায় শিশ্চিন্ত মনে 
শয়ন করিয়া আছে । যদি ভহার পুন্রাৰ স্বর উদ্রেক 
না হয়, সেকি আরাস ত্যাগ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গলে 
পশু অন্বেষণে কষ্ট পাইবে 2 ক্ষধার তীর তাড়নাই, 
আভারের বাঁসনাই, তাহ র আলস্ত ও জনতাকে নাশ 
করির! তাহাকে কর্খে প্রবৃন্ত করার, তাহার মনোযোগ, 
ধৈধ্য, অধ্যবপাক় প্রভৃতি গুণের বিকাশি সাপন করে! 
অতএব মেরূপেই ভউক প্রথমাবস্থায় জীবের করছ 
করাই চি! কর্ম ব্যতীত তাহার শরীরই টিকে -না, 
জীবন-ধারণই অপস্তব ভয়" | এই জঙ্চইট ভগবান 
বলির।/ছেন,-- 

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কম্ধম জ্যায়ে হাকম্্ণত। 

শরীরযাত্রাপি চ তেন প্রমিধ্যেদকন্মণহ ॥ ৩৮ 

প্রথমে ফলকামনাই জীবকে কন্মে গ্রাবর্টিত করে, 
উদ্দীপিত করে, উৎসাহিত করে। ফল কামনা ব্যতীত 

কর্ম করিতে পারেনা, কেন করিবে 151 বুঝিতেই 
পারে না। জীবের জন্য, ভগবৎমেবার জন্ত কম্ম্ব করা যা, 
ইহ বুঝা! তো অনেক দুরের কথা ; সত্যের জন্ত বা জ্ঞান- 
রাতের অন্ত কেহ কেহ কর্ম করেন, ইহা শুনিপেও সাধা- 
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শাগত্রয় 


রণ কান্তি অবাকৃ হয়| সুতরাং ডর্উইন্‌ প্রসৃতি কেবল 
স্যর হিবানিনিস আজীবন বিজ্ঞানচষ্চাঁ করিয়া গিয়াছেন, ইহ 
তাহান। নিশ্বাম করে না, বুঝিতে পাবে না। এই অবস্থার 
সো হাসেন, গন তপ্থিকামনা বাতাত ীদের দ্বিভীর 
কঙ্ছ প্রাণোদক নাই প্রথমে নক বা [সনাগু'লই তাহার 
সি হয়| আভার, বিহার, বসন, ভূবণ ও টমথুনাদির 
জস্ুই £ন যাবতীর কম্ম কবে। ক্রমশঃ এই স্কুল বিষয় 
শুলিন মধোও তারতমাবচার আরম্ভ হয়। আগে যা 
সাইন ভাকাই খাইভ, উদরুপুর্তি হইলেই চলত ১ এখন 
ইহা! হাল, ইহা মন্দ, ইহা ছন্কভব করিতে থাকে 1 বে 
কোন রমণা পাইলে সে এখন তুপ্ত হয় না, সুন্দরীর 
অন” করে। মেটা কম্ধলে তাহার মন উঠে লা, 
টি 


চন 
ক্ষল্ব সোখান বনাতি শি 


দু থাক না। ধন, মান, যশহ, এশ্বব্য, প্রভাব, প্রতি" 

পান্ত অথবা অন্দর শ্মিজাত দ্রব্য, ঘেমন ছবি, গাড়ী, 

অন্টালকা, নানানিপ আসবাধ এবং নুভ্য-শীতাদির প্রতিই 

বা অক্ুবক্ত হয়। এখন, ভাহাকে প্রক্কৃত রজঃ 

প্রধান বলা যাইতে পা অভিলবিত দ্রব্য লান্ড কলি-, 
বার জণ্য তাহার অ অক পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ, এর. 

সরান? অধ্যবসায়, ধৈর্ধা, মনোষোগ্র 'ও সহিষ্ুতাদি 
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কন্ধ-মার্গ 


পরিলক্ষিত হয়। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে কিছুতেই 
ভীত হয় না, পশ্চাৎপদ হয় না। সে ভূগর্ভার্দি খনন 
করয়া খনিজ পদার্থ আহরণ কবে, ছুরারোহ পর্বতমালা 
€ বিশাল বারিধি অতিক্রম করিয়া পরপারে রাজ্াবিস্তার 
করে, নানাবিধ বিজ্ঞানের চঙ্চা করে, অসংখ্য কল 
কারখানা নিষ্াণ করে এবং কৃষি বাণিজ্যাদির ছারা প্রভূত 
ধন সঞ্চর করে। এই অবস্থায় তাহার ফলাকাজ্জ। 
ছুইভাবে প্রকাশ পায় $--১ম পার্থিব ফলের আকাঙ্ক্ষা, 
১ অপার্থিব স্রখের লালসা । বে জাতির পরলোঁকে 
বিশ্বাস আছে, মৃভ্্যুর পর আর এক রাজো বাস করিতে 
ভইবে, ইহ! অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, সে জাতি কেবল 
পার্থিব ফলের আকাজ্ফায় কর্ম করে না! ভারতবর্ষে 
বৈদিক যুগই ইহার প্রক্ষ্ট দৃষ্টান্ত । বাগ, যজ্ঞ, তপ্তা, 
হোম, দান, ধান, ব্রত, নিয়ন গ্ুভৃতি সহত্র সহ কঠোব 
কর্ম, হিন্দু নিপ্ত সসাপন করেন। কেন? অকিখ্তিকর 
ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখের জন্য নহে, অপেক্ষাকৃত তীব্র ও 
দীর্ঘকালন্থায়ী স্বর্গন্ুথের কন । হিন্দু বর্তমান অীহিক 
সগকে কতকটা উপেক্ষা কগিয়া, ভব্ষাৎ পারত্রিক 
সুখের আন্তই অধিক লালাস্রিত। কিন্তু ঘে জাতির পর- 
লোকে শ্রদ্ধা নাই, যাহার! মৃত্ুর পর কিছুই নাই মনে 
করে, ৭ পার্থিব ভোগকেই একমাত্র সার বস্ত বলিয়া 
জানে “মরিলেই জব ফুরাইল, অতএব যতদিন পৃথিবীতে 
আছ, যথাসম্ভব সুখভোগ করিয়া লওঃ” ইহাই তাহাদের: 
মত। ১৩ রিনি ইহার লিন). ৰ 
এ সু ৯ নু 


মাত্র 


পাশ্চাতাদেশে পার্থব ফলের আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবন্ধ 
কষে, যে কার্যে কোন পার্থিব লাভ হয় না, সে কার্ধা কেহ 
করিলে সাধারণ লোক তাহাকে বাতুল বা! বিকৃত মস্তিক্ 
মনে করে। পদার্থ বিজ্ঞানের অন্ুণীলন দ্বারা যদি স্রীম 
ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফ, কাপড়ের কল, সুতার কল প্রভৃতির 
আবিষ্কার ক'রতে পার, জ্োতিষবিজ্ঞানের চচ্চা দ্বার! যদি 
াবিকদের সহাম্বত। করিয়। বাণিজ্যেৰ উন্নতি করিতে পার, 
রসাণের দ্বারা অর্দ এনামেল, 01005101020 
প্রস্ভুণ্তর আবির করিরা শিল্পপাণিজ্যের উতকর্ষসাধন 
করিতে পার, দেশ কথা, খুন অন্ুণীলন কর. বিজ্ঞানশাস্তে 
উুবিয়া থাক, আপনি নাই। কিস্ক সৌরছগণ্ৎ কিরূপ 
নীহারিকা] (০১918, ) হইতে উৎপন্ন ভঈল, মঙ্গলগ্রহে 
(কি কি পার্থ আছে, ভাথবা পরমাণু (০17) কি জড় বা 
দূণী শভি (৮৮1)110110157010) এ সকল ব্ষিয়ে মাথা 
ঘামাইধা লাভ কি? এ সকল জানিলে পথথবীর কি 
লাভ? আর না জানিষ্াই না কিক্ষতি বুদ্ধি হইতেঙে ? 
পাশ্চাতাদেশে সাধাৰণ লোকেব মনোভাব কতকটা 
এরূপ। সে চায় পার্থিব ফল, পার্থিব স্থুখ। যতই 
বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই নূতন নৃতন ও হুক্মতর 
যন্ত্রের স্ষ্ট হইতেছে, ততই স্বচ্ছন্দতা ও বিলা'সতার 
জ্রব্য বাডিতেছে। পদত্রঙ্গে গমনাগমন কর! কষ্টকর ) 
গরু গাড়ীর স্ষ্টি হইল। ইহাতে বড়ই বিলম্ব হয়; 
ঘোড়ার গাড়ী হইল। 'অধিক দূর বাইতে উহাতে সুবিধা 
হয়না; ব্েলগাড়ী আগিল। ইহার বেগ কমবশঃ 
তি 
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বাড়িতে লাগিল। ঘণ্টায় ১২০।১৫০ মাইল অবধি হইল। 
কিন্ত তাহাতে ও কি মানবের তৃপ্তি আছে? সে ইলেকশীক 
গাড়ী হা তদপেক্ষা আরও দ্রুতগামী যান চায়। এইরূপ 
সকল বিষয়েই। দুরদেশে সংসার পাঠাইতে অন্গবিবা 
হইত) চিঠির সৃষ্টি হকই্টল। প্রথমে মানুষের ডাক, 
প্লে ঘোড়ার ডাক 1 তাহাতে ৪ হইল না। টেলিগ্রাফ, 
টেলিফে?, তারহীন টেলিগ্রাফ, টেলিপ্যাি। ইহাছ্েেও 
তাহার তৃপ্তি নাই, অল্গুবিধা লোধ হইতেছে, সে কিছুতেই 
ভপ্ত হইন্তেছে না । কেন হইবে 2 সে ঘষে জিনিষটি চায় 
তাহ! পাইতেছে না, কাগেই তৃপ্তি হইতেছে না। সে 
প্ররুত কি চায়, কি ধনেব অন্বেষণে সংসারে ঘুরিতেছে, 
তখভ1 সে জানে ন। তাই ভ্রমক্রমে পে কখনও অর্গের 
মধ্যে তাহ খুঁজিতেছে, গাড়ীঘোড়ার মধ্যে খুঁজতেছে) 
জমী, বাগান, খাট, প:লং, ষশ, মন বিজ্ঞান, শিল্প-- 
বাবনতীয় পার্থিব বস্তুর মধ্যে খুঁজিতেছে 7 কিন্তু হায় ! 
সেজানে লা যাহা অপাখিব, পণর্গিব বস্তর মধ্যে তাভা 
নাই। যতই পর্থিব বসকে সে আকড়।ইয়া ধরিবে, 
ততই ভোগবাসনা বাড়িবে, তৃপ্তি হওয়া দূরের কথা, 
অতৃপ্তি শতগুণ বাড়িবে, আকাজ্। দাউ দাউ করিয়া 
জলিয় উঠিবে। জীব যখন এই অবস্থায় উপনীত 
হয়, তখন তাহাকে সতর্ক করিবার জন্তই ভগবান মন্গু 
ব্লয়াছেন১+ 
ন জাঁভু কামঃ কামানামুপভোগেন াহ্যতি। | 
তুবির্বা কষ্ঃবন্মে র ভূষ্ঠ এবাভিবদ্ধীতে ॥. 
[ ১৯. 


মাগত্রয় 


জীব যখন কর্মমার্গে আর একটু অগ্রসর হয়, যখন 
ইন্ছিয়ের তৃপ্তিকর যাবতীয় বস্তু উপভোগ করিয়া সে 
বুঝিতে পারে, কিছুতেই তার তৃপ্তি নাই, বরং সঞ্চরের 
সঙ্গে সঙ্গে অশান্তি ও ছুরাকাজ্ষাই বাড়িতেছে, তখন সে 
প্রকৃতই বিরন্তু হঈরা উঠে 'ও মনে মনে বলে, "দূর হক! 
এই ছাই ভন্ম গুলোই ঘত অশান্তির মূল! এ গুলোকে 
দুর কারয়। দিব 1” এই ভাবিয়া দে ভোগ্যবস্ত গুলির 
আন্থরালে কোন নিজ্জন প্রদেশে আশ্রর গ্রহণ করে এবং 
্াভার, বিহার, শয়ন শ্রছৃতি সকল কাঁধেই সংযম 
ক্মারন্ত করবে। কিন্ত কি আশ্চব্যা সাধক বিষন্র 
ছাঁড়িলেন, বিষয় তো তাহাকে ছাড়ে না! তিনি নেখেন 
ষে তিনি বনেই যান, পব্বতগহ্বরেই থাকুন, বা সাধু- 
সেবিত দেবালয়েই বাঁস করুন, €ভাগবাদলা পুর্ব 
বলনভীই রহিয়াছে ; সুতরাং তিনি বাহ্েক্দির বোঁৰ 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু মন, বনে ব্সিশনাও বাঁবতীত্র বিষয় 
উপভোগ করিতেছে । তখন ভগসানেব নিশ্নলিখিত . 
কাঁসননাকাটি হান মনে উদ্দিত হয় । 

কর্দেন্দ্িয়াণি সংনম্ য আনতে মনসা স্মধন্‌। 

ইন্ছিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াজ্া মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ লী ত-৩৬ 


অর্থৎ যে ব্যক্তি বাহোেক্র্িয়মাত্র রোধ করিয়া মলে, 
মনে বিবন্গভোগ করে, সে ব্যক্তি মুড ও কপট। তখন. 
দারুণ নৈরাস্তে ও ক্ষোভে তাহার চিত্ত বাথিত হক্ঘ। 
তিনি ভাবেন তবে উপায় কি? বিষয় তে! যথে্ই 
এ ১২]. রি 


কন্ম-মার্গ 


ভোগ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে শাস্তি নাই, কেন্ধল 
'অতপ্তি ও দুরাকাজ্ষাই বাড়ে । আবার বিষয় ছাড়াও 
যায় না, মন হইতে বিষয়চিন্তা কিছুতেই দুপ করিতে পারি 
না| তবে, এখন উপায় কি?” জীব যখন এই সমন্তায় 
পড়য়াছেন, তখন ভগবান্‌ বলিতেছেন,-- 
ন কল্মণামনারভ্ভাৎ নৈদ্ষন্ধ্যং পুরুষোহশ্ুতে। 
ন্‌ চ জন্্যসনাদের রা 'হ্ধং সমবিগচ্ছতি ॥ গীতা_-৩৪ 
“বস, এখনও তোমার কন্মতাগের সময় হয় নাই। 
পুনরায় কঙ্দ্ আর্ত কর। কক্মত্যাগ করিলেই সিছ্ধ- 
দডভ হয় না” | 
আঅতঞ্ব, জীব পুনরার কন্মন্ষেত্রে অদভীণ হন, কন্ধম 
করতে প্রবৃত্ত হুন। কিন্তু এখন একটি নৃঙ্তন ভান 
হার মনে জাগিতে থাকে । তিনি ভুবেন “আচ্ছা, 
এতদিন তো কেনল “আমার” 'আমার+ করিয়া মরিমাছি। 
বাহা (কিছু করিয়া ছ, সনন্তই নিজের জন্য বা পারবারের 
অন্ত । ধন দৌলত, গাড়ী বাড়ী, বাগান জঙ্গী, মানসন্ভ্রম -- 
মাহা কিছু জক্জন করিরাছি, সবই এই ক্ষুদ্র দেহটির ব1 
স্রীপুজ্রাদির জন্তু । কিন্তু হায়, চতুদ্দিকে যে লক্ষ লক্ষ 
লোক কতই কণ্ঠ পাইতেছে, তাহাদের ছুঃখ ফি ভুঃথ 
নহে? কই, তাহাদের কথা তো! একবারও ভাবি না, 
তাহাদের দিকে তো! কিরিগাও তাকাই না! আমার বন্দি, 
একদিন আহারের সামান্ত ক্রট হয়, যদ ক্ষীরে একটু: 
চিনি কম হয়, কত্তই কান্তর হই, কিন্তু সহ দরিদ্র 
ডিক -াছ ঘের বিনান্ে একি অন জুটে হাঁ ঞ 
রা ন্‌ ১৩ 1. 


মগত্রয় 


তাহাদের জন্য তো! একটুও কাঁতল তই না। বন্দি আমার 
“কাশ্মীয়ার অলষ্টারটির” এক কোণে সামান্ দাগ ধরে, 
তৎক্ষণাৎ এক নৃতন “অল্ঈাধের” জন্য আদেশ করি, কিন্তু 
ন্গ্লপদ, নগ্রগাত্র, ছিন্ন কন্থামাত্রল!র, শীতে মৃত প্রায় শতশা 
দীন দরিদ্রের জন্য কি করি ? আমার পুলের সামান্ত লীড়! 
হইলে *সিবিল সাজ্জন” আনাই এবং শত শত মুদ্রা ব্যয় 
করিয়া স্বাস্থ্াকর স্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করি, কিন্টু 
দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ বাক্তি ঢুবন্তু ম্যালেরিরার জংর্ণ জিৎ 
বস্কলসার ভইয়া কালে কালগ্রাসে যাইন্ডেছে, ভাহাদের 
জন্য কি একবারও ভাবিষা পাকি? আমি কি কেবল 
নিজের জন্তই স্ষষ্ট হইয়াছি 2. এই ক্ষুদ্র দেহরক্ষাই কি 
কেবল আমার কর্তণ্য ? সমগ্র পৃথিবীই কি আমার 
কর্মক্ষেত্র নহে % দেশের ভগ্য, সনগ্র মান্র জতিনু জন্য, 
আমি কি কিছুই করিদ না ৮ যখন জীবের এইক্ধপ 
ভাান্তর উপস্বিত হয়, তখন তিনি নবোছ্ামে, নুতন 
উৎস/হে, পুনরায় কন্মে এ্ীবুস্ত হন। কিন্ক এখন তাহার 
লক্গয নিজের আখ ও স্চ্ছন্দতা নছে, সমগ্র মানবের 
মঈল-ব্ধান | তিনি পুর্বে যেরূপ যন্ত্র, ঘেক্ূপ উৎসাহ, 
যেন্গুপ অধ্যবপায়্ের সহিত স্বার্থসাধনে বাপুভ ছিলেন, 
এখন সেইরূপ বত্র, দেইব্ূপ উৎসাহ, সেইন্প উদ্ভম 
পরার্থে নিয়োজিত করেন । জীবের এই অধস্থ।র প্রত্তি 
লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিতেছেন, 
 সক্তাঃ কর্ণ বিদ্বাংসে! যথা পকুর্বস্তি ভারত । 
কু্যাদ্বিছবাংস্তথাঁস ক্তঃ চিকীবুর্লাকসংগ্রহম্‌ ॥ ৩1২৫ 
[ ১৪. 1 


কম্ম-মধর্গ 


অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তি আঁপক্ত হইরা (নিজের জন্য ) 
যেরুূপে বন্ম করে, জ্ঞানা বান্ত অনাসক্ু হইয়া মাবব- 

জাতিগ্র জন্ত দেইক্ধপে কম্ম করেন। 
কব যখন এইবপে অপরের জন্ঠ,-ম্সন্যজাতির জন্ত 
কণ্ম করিতে মারস্ত করেন, তখনও কাহার মধ্যে একটি 
কলাকাজণ সুগ্গভাবে প্রচ্ছন থাকেতে পারে! তিনি 
ত্য কিছু না চাহিলেও, হয়ত দশ্জনে তাহার সুখ্যাতি 
করে, হাঁভার কাজের প্রশংসা করে, এটা তিনি ঢান। 
অথদা, এ আকাঁজ্ষাও যদি না থ!কে বদ লোকের স্ততি 
িন্দাকে সমান জ্ঞান করেন, তপপি ভাহার কম্মটি সফল 
হয়। অন্ততঃ এ পাসন।ও তাহার অন্থরে থাকে । তিনি 
হয়ত কুষ্ঠ রোশীদিগের জন্ত একটি আশ্রম স্কাপন করিতে 
ধর করতেছেন,. বা অন্ত কোন লোক[ুহতকর কাষো 
উদ্চত হইযছেন; যদ কাঁধ্যটি সফল হয় তিনি আনন্দ 
লাভ করেন, এবং যদি তাঙ্থার সকল আম পও হয়, যদি 
দকল চে ব্যর্থ হয়, তিনি নিরানন্দ ও ছুঃখিত ভন | 
ইহাতে বুঝা যায় এখনও তাহার ফলাকাজ্ষা রহিঘ্বটছে । 
কিন্ত ফল কামনা সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলে, জীবে 
মুক্তি নাই, কারণ, ফলাকাজ্কা! থাঁকিলেই বুঝিতে হইবে 
ভাঙার একটা পৃথক আমিত্ব বোধ আছে, আম কর্ড? 
“আমি ভোক্তা১--ইত্যাকার জ্ঞানটি ব্জায়, রজিয়াছে। 
ইহাই অজ্ঞান, অবিষ্তা, মারা। ইহা না গেলে আন্ম, 
দর্শন হয় না, ০০ এই, অবস্থায় তগন্থান্‌ জয়কে 

বলিতেছেন/-- 

৯) 


ৰ- 


মার্গত্রয় 


কর্্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযু কদাচন। 
মা কম্মফণহেতুভূ মা! তে সঙ্গোহ স্বকন্মণি ॥ ২৪৭ 


“কন্মেই তোমার 'অধিকার, কিন্তু ফলে অধিকার 
নাই । ফললাভ করিব ভাবিয়া কন্ম কারও না, অথচ কন 
ত্যাগ করিতেও বেন ইচ্ছা না হয় ।” পুনশ্চ, 


যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়। 
সিন্ধ্যপিদ্ধোঃ সম! ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২৪৮ 


“অনাশক্ত ও যোগস্থ হইয়া কম্ধ কর। যোগস্থ কি? 
কম্ম সফলই হউক, বা বিষলই হউক, তুল্য জ্ঞান করিবে, 
এই তুলা জ্ঞানের নামই যোগ | 

ছএকটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করা 
বাক । মনে করুন একব্যক্তির পুজের কঠিন পীড়া । তিনি 
প্রাণপণ যত ও অর্থব্যর করিয়। তাহার চিকিৎদা করাই- 
তেছেন। পুত্র আরোগ্য লাভ করিল। ভালই । 
পুজ্রের স্ৃক্্যু হইল। ভালই । পুলের আরোগ্যে তাহার 
আনন্দ নাই, পুতের শৃত্যুতে তাহার বিষাদ নাই। কারণ, 
ফলাফলের দিকে তাহার দৃষ্টি থাকিবে না, ফলাফলের 
বিষয় আদৌ ভাবিবেন না। তীহার সমগ্র লক্ষ্য, সমগ্র 
মনোযোগ, কাধ্যটির দিকে । “ইহাই অ।মার বর্তমান 
কর্তব্য, ইহাই আমি প্রাণপণে করিব । ফলাঁফল ধাহাই 
হউক, খবান্থার কাধ্য তিনিই বুবিবেন। আমি তো স্ঠার 
একটি যন্ত্র স্বব্ধূপ। যন্ত্র কেবল কৃষ্ম করিয়া যাইবে । ফলা- 
কলের সহিত তাহার সম্থন্থ কি ? সে সব যন্ত্রী ধুঝিবেন। 
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এ্রকট। কলম দিয়া যখন কেহ লিখেন, লেখার ফল ভালই, 
হউক, শর মন্দই হউক, লেখকই বুঝিবেন। কলম 
কেবল লিখিয়া যাইবে” এই ভাবে তাহাকে ক্ষ 

করিতে হইবে । 
আবার মনে করুন, আপনার গ্রামের উন্নতির জন্ত 
আপনি প্রণপণে আস্তরিক চেষ্টা করিতেছেন । যাহাতে 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়। সকলে লেখাপড়া শিখিতে পারে, 
টিকিৎসালয় ও ব্াস্তা ঘাট প্রতিষ্ঠিত হক, লোকে ধার্ষ্িক, 
সত্যবাদী ও লীতিপরাক়ণ হয়, ইত্যাদির জন্ঠ, আপনি 
সমগ্র অবদর, অর্থ ও দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছেন । 
গ্রামের লোকেরা আপনার সাধু উদ্দেষ্ত বুঝিল ন!। 
কাতজ্ঞ হওয়। দুরে থাক, তাঁহারা আপনার প্রতি; স্বার্থ- 
পরতা, নীচতা প্রভৃতির আরোপ করিঙ্কা, আপনার লিদ্দা 
করিতে লাগিল, আপনার কার্যে বাধা দিকে লাগিল, । 
আঁপনি তিলমাত্র ছুঃখিত ও বিচলিত না হই পুর্ণ উদ্চষে 
কাধ্য করিতে থাকিবেন। আবার, হয়ত তাহার! 
আপনাকে দ্েবস্ধে উত্তোলিত করিল, নরদেব্তা বলিষ! 
আপনার পুজা করিতে লাশ্সিল। . ইছাঁতেও আপনি 
কণামাত্র উল্লসিত বা আনন্দিত হইবেন না। ফলাফলের 
প্রতি আপনার দৃষ্টিই থাকিবে না, কাধ্যের গ্রচ্তিই লক্ষ্য । 
আপনি শছুল্যনিন্বাস্ততি' । সুখ ছুঃখ, সম্পদ, বিপষ, 
রশ্বধ্য দারিদ্র্য, সান অপমান, মধুর বাক্য কঠোর বাক 
রাজপ্রাসাদ পর্ণকুটার, পষ্টুবস্ত্র বন্ধল, আপনার নিকট, 
তুল্য। আপনি আগ অট্টালিকা বসিক্সা ক্ষীর নবনীতে 
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দেহপু্টি করিতেছেন । ভালই । কল্য আপন:কে এক 
জীর্ণ কুটীরে বৃন্মপত্র খাইয়। থাকিতে হইল ভাগই । 
আজ আপনি সন্মানিত, পুঁজত, সহজ্র দাস-দাসী-সেবিত 
হইয়া প্েশ্বধ্যের ক্রোডে শামিত ; কল্য আপনাকে ছিব 
পরিয়া ভিক্ষার ঝুল কাধে লইয়া একমুষ্টি তগুলের জন্য 
দ্বাবে দ্বারে-য়/ইতে হইল । ভালই । “সবই ত্বার ইচ্ছা । 
ভিনি ষে ভাবে রাখলেন, যে ভাবে কন্ম করাইবেন, 
আম সানন্দে সেই ভাবেই থাকিব, সেই পথেই চলিবি। 
বলদের স্বামী বলদকে মনিমুক্ভার সাজাইয়া দেবভোঁগ 
চন্দন পুষ্পার্দি বহন করাইতে পারেন, জথসা পন্কিল 
কণ্টকাকঝীর9ণ জঙ্গলের মধ্যদেত্কা বিষ্ঠার গাড়ী টাঁন।ইন্ছে 
পরেন! ইহ স্বাশীর ইচ্ছা । বলদের কাজ-- বোঝা 
বহা, প্রাণপণে মনিবের কান্দ করা, ঘে কাজই হউক ।” 
এইরূপ ভাবতে হহবে। 

এই অবস্থায় ভীবের মমন্ব একবারেই তিরোহিত 
হয়। পইহা আমার কাজ, উহা তোমার কাজ, বা এট! 
সমর জিনিষ, ওটা তোমার জিনিষা- এ জ্ঞান আত 
কে না। তখন সমস্ত কাজই তার কাজ, সমস্ত 
দ্রব্যই জার দ্রধ্য। জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে 
তিনি যেন 'ভগবখানকে দেখতে পান, ভগবানের নিদেশ 
শুনিতে গান । প্রগ্ধোজন হইলে, মুহ্ত্ধ মধ্যে স্ডিনি 
আামচন্ত্রের ভা রাজগুকুট ছাড়িয়া সহর্ষে জটাবন্কল ধারধ 
গ্রে পারেন, বুছদেবের স্কান ামোদ কানন ছাড়িয়া ূ 
উপ কাননে প্রবেশ করিতে পারেন। কারণ যিনি 
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এতদিন ভাহাকে রাজা সাঁজাইস্সা। কোন কার্য করাইতে 
ছিলেন, তিনিই আজ তাহাকে ফকির লাজাইয়। 
কর্ষান্তরে পাঠাইতেছেন,_-ইহা ভিনি পরিফার দেখিতে 
পান। যতন রাজ্য তাহার হাতে থাকে, তিনি প্রাণ- 
পণে পুজ্ান্্পুঞ্ধক্ধপে প্রত্যেক কাধ্য সম্পন্ন করেন বটে, 
কিন্ত হিনি নিশ্চিত বুঝেন “ইহা আমার নহে, 
ইহাত্র সহত আমার কোন সন্বদ্ধই লাই ।” সুতরাং 
জনক রাজারন্ঠান্ন তিনি শ্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন, 
অনন্তং বত মে বিভ্তং যস্ত মে নাস্তি কিঞ্চন । 
ম'থলায়।ং প্র্ধীস্তায়াং নমে দহাতি কিঞ্চন ॥ 

“অন ! আমার অনস্ত ধনসম্পদ্‌ ! কারন গ্রাকত- 
পক্ষে আমাপ কিছুই নাই। সমখ্র মিথিলা ভঙ্মীস্ভৃত 
হহলেও আমার কিছুই পড়িবে না।” 

জীব এখন কন্মনেের এক্সপ একটি স্থলে উপস্থিত 
হহয়াছেন, যেখ।নে তিনটি মার্সই মিলত প্লার। স্তর 
এখন জ্ঞান ও ভান্ত তাহার অন্তরে পুর্ণভাবে উদ্দিত হয় । 
তাহার জ্ঞান-চক্ষু স্বতই উন্মীলিত হইয়া বায়, তিনি সেই 
পিব্যনেত্রে অজ্জুনের স্তাষ্স ভগবানের বিশ্বরূপ. দেখিতে 
পান। ভিন দেখেন সর্বজই তিনি, সবই তিনি । জলে, 
স্থলে, অললে, অনলে, চন্দ্রে, সুর্যো, পর্বতে, প্রাস্তরে, 
বুক্ষ-লতায়, পশুডপক্ষীতে, কীটপতঙ্গে, নরনারীতে, গদ্ধন্ব- 
কিন্নরে, বক্ষ-রক্ষে, দেবতা-অহ্রে, সরকারই .. তিনি 
দিরজিত। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, তিনিই অসংখ্য 
নুকিতে প্রকটিত; নানা সুর ধরিয়া লীপা করিতেছেন এই 
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লীলার নাম তআগ। সর্বাগ্রে তিনি আপনাকে সম 
ভাবে বল দিয়াছেন,--তাঁরপর ব্যট্টিভাবে বলি দিতে- 
ছেন। এই ত্াগের উপন্ই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগের 
দ্বারাই জগত চালিত*। তিনি বিরাটমুভিতে এই 
ত্যাগ করিতেছেন, আবার কোটি কোটি ক্ষুদ্র মুস্তিতেও 
এই ত্যাগ করিনেছেন। তিনি প্রস্তরর্ূপে আপনাকে 
বলি দিয়া বুক্ষলতার আহার দোগইতেছেন, বৃক্ষরূপে 
বলি দিক পশু পক্ষী মানবাদির পুষ্টিসাধন করিতেছেন, 
মাতৃক্রপে বলে দিয়া সন্তানের, শুরুরূপে বাল দিয়! শিষ্যের, 
বাজা রূপে বলি দিয়া প্রজার এবং ব্যক্তিরূপে বলি দিয়, 
সমাজের কল্যাণবিধান করিতেছেন । তিনি আপনার এক 
সৃত্তিব্ ধ্বংস করিগা অপরমুণ্তির পুষ্টিপাদ্দন করিতেছেন ।, 
এই সংসার একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষন্বন্ূপ | এই বৃক্ষের মূল, 
তিনি, কাঞ্জও তিনি, শাখাও তিনি, প্রশাখাও তিনি, 
গল্লৰগও তিনি, পত্রও তিনি, পুগ্পও তিনি, ফলও তিনি? 
একই রূস মুল হইতে কাণ্ডে, কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখাঁর,, 
শাগ! প্রশাথ। হইতে পলব পত্রে, পল্পব পত্র হইতে পুষ্পফল্সে' 
সঞ্চরণ করিয়া সমগ্র বৃক্ষটিকে সজীব রাখিয়াছে। একই, 
প্রাণ (আত্ম। বা চৈতন্য ) বর্গ হইতে ঈশ্বরে, উস্বর, 
হইতে বন্ধন, ব্রক্গা হইতে প্রজাপতি ও মানসপুন্তরে। 
মানসপুভ্র হইতে মন্তু ও ইন্দ্রাদি দেবতাঁয়, ইন্জ্ার্দি হইতে: 
খবি ও মহাঁপুরুষে এবং তথ হইতে মানব, পশু, বুক্ষাদি 
চরাচরে, প্রবাহিত হইস্স জগৎকে ধারণ করিয়া আছে |, 
কাঁশু বে রলটি পাইতেছে, 'তাহা! দিতেছে শাখাকে, শাখা 
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প্রশাখাকে, শ্রীশাথা পল্লসকে, পল্লব পত্রকে, পত্র 
পুষ্পকে, পুষ্প ফলকে । যে যাঁভা পাইহেছে লে তাহা 
দিতেছে, ত্যাগ কবিতেছে । সকলেই এক এক বাহক 
বা প্রেরক । সকলেই এক একটি প্রণালী (01857761) 
স্রপ 1 
যখন জীব দিব্যনেত্রে উক্তন্ধপ দেখিতে পানি, উল্ত 
ভাব উপলব্ধি করেন, তখন 'টাহাৰ মআানন্দেব সীম। থাকে 
ন!। ভ্িনি বলেন, “আহা, আজি আমান কি সৌভাগা 
আঁমি সেঈ 'অনস্ত-প্রাণের একটি ক্ষুদ্র প্রণা ন্ট (০178177001) 
হইয়াছি। "আজ আমার ভিতর দিনা পেহ প্রাণ আোত 
'বিবাম প্রবাধ্িত হইতেছে । যাহা ভা“বছেছি,--সমস্ই 
তাহাই ক্রিয়া, তি'নই এই দেহ ও মন আশ্রর করিয়। 
লীলা করিতেছেন । আমি ধন্ত হইয়াছি।” এইভাবে 
তিনি এখন বিভোর হুয়া! থাকেন। তাহার প্রত্যেক 
কার্যই এখন ত্যাগ । তাভার পৃথক আশ্িত্ব জ্ঞান আর 
নাই, অনস্ত আক্মাই এখন উাহাব ভিতব দিয়া ক্রীড়! 
করিতেছেন । তিনি শান্ত পাইয়াছেন। কারণ, 
বিহায় কামান ষঃ পর্ধান্‌ পুমাংশ্চরতি নিল্পৃহঃ। 
শিশ্মমো নিরহস্করঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ গীতা ২৭১ 
ধিনি সকল কামন! ত্যাগ করিয়া নিম্পৃভ, নিরহস্কার়, 
“আমি, “আমার” ইত্যাদি বোধশুন্ত, অতএব নিন্ম 
তইয়! ভে!গ্য বিষয়সমুছে মমত্ব বোধশূণ্ঠ হইয়! কর্ম করেন, 
তিনি শাস্তি-প্রাণ্ত হন ।১, 


তানের টিনা হা 


[ ২৯1 


সাধক শাক্-বচন। 


(১) ভক্ক সাধক উদ্ধনক্ষে ভগবান বলিতেছেন, 
যোগাঙ্গয়ো ময়া প্রোস্শ নুপাং শ্রেয়োবিধিৎসক্ষা । 
জ্ভানৎ কর্ম্মচ ভভ্ভিশ্চ নোপায়োহন্েশহুস্তি কুতচিৎ ॥ ৬ 
নির্বিগ্রানাং জ্ঞাননোঁগোন্তাসিনামিত কম । 
তেঘ নর্কিপ্রচিভ্তানাং কর্মযো গ্রস্ত কামিনাম্‌ ॥ ৭ 
যন্চ্ছয়। মত্কথাদে জাতশদ্স্ক ষঃ প্রমান্‌। 

ন নিল্দিম়ো নাতিসল্দো ভক্তিসোগো হস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ ৮ 

তাবৎ কর্্মাণি কুববাত ন নিশ্বিদোত যাবত! । 

মতকথাআবণ[দে প1 শ্রদ্ধা বাব জাঁয়াতে ॥ ৯ 

বপন যজন ঘজ্রনাবীঃকাম উদ্ধৰ |. 

ন ঘাতি স্বর্গনরক্টৌ বগা নমাঁচরেৎ ॥ ১০ 

অস্মিন লেকে বর্তমানঃ সবন্াস্থোশ নঘঃ শুচিই। 

জ্ঞানং বিশুদ্ধনাঞ্জেতি মদ্্তিং বা বদচ্ছয়া ॥১১ ইত্যাদি 
শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১ স্ক, ২* অ। 


মনুষ্যগণেন মঙ্গলসাধনেচ্ছার আমি তিন প্রকার 
যোগ কহিষ্া ছি; জ্ঞানযোগ, কম্মযোগ ও ভক্তযোগ। 
এতঞ্ডিন কল্যাণ সাধনের অন্য কোন উপায় কুত্রাপি 
কাহারও দ্বার! উত্ত হয় নাই তপকন্তা ও আষ্টাঙ্গ যোগ 
প্লুভৃতি কর্মসকল পুথক উপাঁর নহে 5 কারণ, উহার! 
সরান বা ভক্তির অন্তভূতি কইয়াই মোক্ষফল বা প্রেষফ্ল' 
প্রদান করিরা থাকে । বর্ণাশ্রমাচাররূপ কর্মরত যখন 
[২২4 


কর্্-মার্স 


রমেশ্বরে অর্পিত হয়, তখন উহা! তপোযষোগাদির হ্যা 
ভান বা ভক্তির শন্তনত হইয়া যায়। এই তিনটি 
তিতিবেকে আগ্য উপায় নাই । আধকারীর ভেদ বশত 
পায়ের ভেদ উক্ত হইয়া পাকে । এই যোগজযের 
বো ছুঃখ বুদ্ধি প্রণুক্ত কর্ষে ও কর্মফলে বিরন্ত, অতএব 
ফ্লপ লৌকিক ও দৈদ্িক কক্মহ্াগিকারী বাক্কির 
পক্ষে জ্ঞানযোগই ন্সভীষ্ট ফল প্রদান কনে; এবং 
কন্মে ও কম্মফলে ছুঃখ-বুদ্ধি শৃন্ত, অতএব কর্ম ও 
তৎফলে বিরাগশুন্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগই অভীষ্ট 
হুল প্রদ হয়। আর কোন ভাগ্যোদয়ক্রমে বে পুরুষের 
আমার কথাদিতে আদ্ধা জম্মিসাছে, যে সংসারিক সুথছুঃখ- 
প্রদ কর্ধে বিরক্িরহিত, অথচ সেই জেই কর্মে অত্যা- 
শক্তি শূন্য, তাহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। ফতদিন 
পধ্যন্ত ন! চিন্তশুদ্ধি হইয়া খৈরাগা জন্মে, আ্থবা যতদিন 
না আমার কথা শ্রবণাদিতে অ্রক্ধাজন্দে; ততপ্দন চিত্ত 
শ্দ্ধর জন্ত নিভ্যনৈমিত্বিপা্ি কর্ম সকল আচরণ করিবে। 
ভে উদ্ধব, ফলকামনারহিত স্ববর্মস্থব্ক্তি যদি বিহিত্ত 
কর্ম অতিক্রম লা নিষিদ্ধ কন্ম আচরণ না করিয়া, ঘজ্জাদি 
পারা ঘজন করে, তাহা হইলে তাহাকে ফলকামনার 
অভাব হেতু ম্বর্গে এবং নিষিদ্ধ কর্মের অনাচধণ হেতু 
নরকে ও গমন করিতে হয় না। নিবিদ্ধ কন্মত্যাশী শুদ্থা- 
চিত্ত, স্বধন্্ম অনুষ্ঠানে রত ব্যক্তি ইহুলোকে বর্ম 
থাঁকিয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানয়োগ লাভ করিয়া সুক্তিলাভ ঝাপ 
হন, অথবা ভাগ্যবশতঃ আনাতে ভক্তিলাভ করেনা, 
0000 [ও এ 
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হে) নিংস্ফোহোকশতৎং শতী দশশতং লক্ষং সহশাধিপো 
লক্ষেশং শ্ষিতিপালতাং ক্ষিত্তিপতিশ্চক্রেম্বর তং পুনঃ 1 
চক্রেশঃ পুনরিজ্্রতাঁ কুরপতির হ্গাস্পদৎ বাঞ্চতি 
ক্ষ বিষু্পদং পুনঃ পুলরহো। আশাবধিং কোগ তি ॥ 
শিহলন মিশ্র কৃত “শীস্তিশতকস | 
নিঃস্ব ব্যক্তি একশত চায়, যাহার একশত আছে লে 
সহত্র চান, ঘাহাঁর সহস্র আছে সে একলক্ষ চায়, লক্ষাপ্রিপ 
রাজত্ব চায়, রাজ! চক্রেশ্বন হইতে অভিলাষ কবে, 
চক্রেশ্বর ইন্দ্রত্ব চায়, ইন্ত্র ব্রঙ্গ; হইতে আকাজ্া করেন, 
ত্রক্ষা বিষুঃপদ্দ আক্াতক্ষা করেন! এইরূপে মানিবের 
আশার অবধি নাই । 
তে) পাশ্চাত্য টিবজ্ঞানিক ভ্ডারউইন সাঁহেবই যে 
ক্রমবিকাশবাদ জগতে প্রথম প্রবস্তিত করিয়ছেন, তাহ! 
নহে। ইহ্দিহিন্দুশাস্থ্েরও অনুমোদিত) তবে এতছুভ- 
য়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ঢৃষ্ট হয়। বিঞ্ুপুরাণে এই 
তত্ব বিশ্ষেভাঁবে বর্ণিত আছে, তাহা বিষ্ঞপুরাণে ২য় 
পংশে ৫ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 
স্থাবনুং বিংশতের্লক্ষং জলব্রং নবলক্ষকং ! 
কুন্মাশ্চ নবলল্মঞ্ দশল্ক্ষক পক্ষিণহ ॥ 
ভ্রিংশজক্ষং পশ্নাঞ্ টিনার বানরাঃ। 
ভভো। মনুম্যাতাং প্রাপ্য লও সাধয়েৎ ॥ 
এতেষু ভ্রমণং কত! িগ 
সব্বযোনিং পঙ্গিতাজ্য বক্ষ ধোনিং রিনি ॥- 


দু বিকুই পু 
[ হ৪ এ | 


কম্মসার্গ 


জীব বিংশ্তি লক্ষ স্থাবর যোনি, নবলক্ষ মব্ম্তযোনি, 
নবলক্ষ কুন্দ্মরযোনি, দশলক্ষ পক্ষীনোনি, ভ্রিশলক্ষ পশুযোনি 
চারিলক্ষ বানর বোনি প্রাপ্ত হইয়! মনুষ্কযোলি লাভ 
করতঃ কন্ম্ম সাপন করে। পুর্বোক্ত যোনি সমূহে ভ্রমণ 
কবিরা, দ্বিজত প্রাপ্ত হয়, অতঃপর সমস্ত নোনি অতিক্রম 
করিয়া ব্রহ্মযোনি অর্থ।ৎ ব্রহ্ধাত্ব লাভ করে। 

(৪) মমৈবাংশোজী বলোকে জীব ভূতঃ সনাতনঃ | 


হা 
2; 
ৰা 
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এই জীবলোক্ষে যত ভীব ভাঁছে, তৎসমন্তই "আমার 
২শ, সুতরাং উহা সনাতন । 


ভ্রিদেকপাচ্চরেদ্‌ ব্রহ্ম প্রিপাচ্চিরতি চোসরে | 
সত্যান্তোপভোগার্থো দ্বৈ্তীভাবে মহাত্সন ॥ 
মৈজাকপুাপঞ্সিষৎ। ৭১১ 
ব্রন্মের একপাদ স্ষ্টি, আর তিনপাদ স্ষ্টির অতীত । 
স্তিনি সত্য ও অনুত যুগপৎ উপভোগ করিবেন বলি 
এইরূপে দ্বৈত হইয়াছেন । 


মনসৈতালি ভূতানি প্রণমেদ রহ মানয়ন্‌। 
ঈশ্বরো জীবকলঙ় প্রাবষ্টো ভগ বানিাত॥ 
ভাঁগখত ৩২৯২৯ 
এই সকল ভূতকে বহুমানিসহকারে, মনের সহিত 
প্রণাম করিবে; ভগবান ঈশ্বরই অংশের ছারা শীবন্জপে 
অবস্থিত রহিসাছেন 
| ৮] ২ 


সাগত্রিয় 


(৫) অজ্ঞ জীবের পক্ষে আবার সেই বঙ্গের উপলব্ধি 
[ষ সম্ভবপর, এবং ভাহার জন্তই বে তাহার জন্মাস্তর গভণ 
এ কথাও শান্ত উপদেশ করিয়ছেন ১ যথা, 


সর্বাঁজীবে সর্বাসংহ্থে বৃত্তে 
অন্মন হংসো! ভ্রাম্যত্ডে ব্রহ্মচক্রে। 
পগাক্সনং প্রেরিতারঞ্চ মহা । 
জুষ্টংস্ত হন্তেনামৃততমেতি ॥ 
শ্বেতাশ্ব তরোপনিষং১5 
জর্বজীঙগের জীন ও লয় স্থান যে ব্রক্ষচক্র, সেই 
বৃহৎ ত্রহ্ষচক্তরেই আজ্ঞ জীব পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিস 
ণাকেন। যহদিন জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ্দ্র্শন, ততদিন 


গভায়ত শেু ভর । 
এক দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণের কারণই তাহা ১ 


তদ্যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদ যাহ্ুল্নব্তরং 
কল্যাণতন্কং রূপং ভন্তে এবমেবাকমায্সেরং শরীরং 
নিক্ভ্যব্ছ্ধাং গমধিত্বান্তনবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরে 
পএাহ বা গাদ্ধব্ং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যৎ বা ত্রাঙ্গং 
বান্তেষং বা তৃভানাম্‌। 


সপ এন | লিপ 


বুহদারণ্যকোপনিষৎ্ 51818. 

যেমন জবর্ণকার সেই এক ক্ুুতর্ণেরই অংশ বিচ্ছিন্ন 

বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রহণ পুর্ববক তদ্দরা নুতন নৃতন রচনার 

প্াাবিপাটা অন্থসারে অভিনব সুন্দর সুন্দর বগ্ত নির্মাণ 
[২৬] 


কম্মম-মার্ 


করে, তজপ সংসারী আত্ম এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে 
পঞ্চত্ব প্রাশ্ত করাইয়! ত্র পঞ্চভূত দ্বারাই পরচিত, অভিনব 
9 কল্যাণতর দেবলোবেশপযোশী দেব পিতলোকে!পন 
“বাগী প্ত্রা, মনুঘ্যলে।কো পযোদী মানুষ, গদ্ধব্বলোকোপ- 
(বাপী গাদ্ধর্ব, প্রঞ্জাপতিপোকোপযেলী গ্াজাপভা, ব্রাঙ্গ 
৭ অপর প্রাণী সকলের আকার ধারণ ক.রঘা থাকেন । 
(৬) জন্থং রজস্তম ইত গুণ!ঃ প্রকৃতি সন্তলত | 
নিবপ্রান্তি মহাপাহে! দেহে দেঠিন্মদাদং ॥ 
শ্রামদ্ভগবদগীতা', ১৪1৫ 
হে মহাবাঁহে, প্ররুতির তিনট গুণ বা শক্ত আছে, 
একটির লাম সত্ব আর একটির নাম রজ, আর একটির 
নাগ তম। এই তিনটি গুণই বজ্জুর স্াঁ় মিলিত হইয়া 
নিত্য শুদ্ধ, বুন্ধ ও মুক্ত স্বভাব, সনস্ত বিকার শৃদ্ভ 
আম্মাকে এই দেহমধ্যে অভিসধ্দ্ধ করে! 


আবার সস্থা্দি গুণ জন্ব সম্বন্ষেও উত্ত আছে £-- 
নব্বং রজস্তম ইতি গুণ! বুদ্ধে নঁ চাত্সনঃ। 
সত্েনান্ততমে) হ্াঁৎ সত্ত্ং সত্বেন চৈব হি ॥ ১ 
প্রণ্মো র জস্তমো হন্তাণ্থ সন্তুবুদ্ধিরনুসুমঃ | 
আশু নশ্ততি তন্বুলে। হাধর্শ উভয়েশ্হতে ॥ ৩ 
জম্বভ।গব্তম্‌ ১১১৩ 
হে উদ্ধব, সত্ব, রজঃ, তং, এই ভিন প্রক্কতির গুণ, 
সাজার নহে, অতএব ্্ বং ত্র ছারা রজঃ তমঃস্চণের 
বৃত্তিকে ছয় করিবে ১ পদে সত্বদ্ধারাই সব্কে জস্ করিবে, 
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যাহাতে অভ্যুন্তব সত্তববৃদ্ধি হয়, তানশ ধর্ম রজঃ তমঃ 
গুণকে বিনাশ করে। অপর্দের মুলীভূত রজঃ তমঃ গুণ 
বিন্‌ হইলে, তত্কাধ্য অধন্ম শীত্রই বিনষ্ট ভয় । 
(৭) নকন্দর্ণীমলারস্তানৈ্ন্ম্যং পুকষো হশ্সততে । 
ন চশন্যসনাদের সিদ্ধি, সমধিগচ্ছত ॥ ৪ 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাঁতু তিতা কর্মকৃৎ | 
কাধ্যতে হাবশঃ কক্ষ সর্বঃ প্ররুতিট্জগুণৈহ 7 ৫ 
কন্দেক্দ্িয়াণি সংযমা য আস্তে মনসা ম্মরন্‌ । 
উন্দিযাঁথান্‌ বিমুঢ়ান্ম! সিথ্যাচারহ স উচ্যত্তে ॥ ৬ 
শ্িমদ্ুগবদগীতা ৩ 
কর্মের অনষ্ঠান লা করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে 
পারে নাও (চিত্ত শুদ্ধ ব্যশীত ) কেবল সন্াসেই সিদ্ধি 
লাভ হয় না। কোন আঅসস্থায়, ক্ষণমাত্র জানী বা অজ্ঞনী 
কোন ব্যক্তিইন্কম্ম না করিরা পাকিতে পারে না; রাগ 
দ্বেধাদি স্বভাবিক গুণ সকলকেই অপশ করিয়া কঙ্ছ 
করাইস্া থাকে । সেব্যক্তি কর্মেক্ছিয়গণকে সংযত করিব 
যনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় সকল স্মরণ করিয়া! থাকে, সেই 
বিগুঢ়ান্মিকে কপটাচার বল হয়। 
সেই 'জসুল্য গ্রন্থের অন্যত্রে আছে,--. 
নহি দেহস্ৃতা শক্যৎ তত্তু,ং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ 
যস্্ কর্দদরকলত্যাপী স তাাঙগীত্যভিনীয়তে ॥ ১৮1১১ 
দেহাভিমানী জীবগণ সম্পূর্রূপে সফল .কম্মতাগ 
করিন্তে পারে না! কিন্ত যিনি ( নক্ষল কর্ম করিয়া ) 
. কর্মফলত্যালী তিনিই ত্যাগী নামে মভিহিত হুন।.. 
[২৮3 


কন্ম-মার্গ 


(৮) যজ্জার্থৎ কর্মণোহন্ত্র লোকোহয়ং কর্মাবদ্ধন2 | 
তদর্থং কম্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ: সমাচর ॥ 
শ্রীমন্ভগবদগীতা, ৩1৯ 
জীশ্বরার্থে কর্মব্যতীত অন্য কর্ম করিলে মানব কর্মে 
বদ্ধ হয়, অতএব হে কৌন্তেয, নিফাম হইয়া ঈশ্বর!থে 
কল্মু কর। 


(৯) যজ্ঞের উপর কৃষ্টি গ্রতিটিত,__- 
ও উত্বা বা অশ্বস্ত মেধ্যস্ত শিরঃ | 
বুহদারণ্যকো পনিষৎ ১1১1১ 
যক্জীয় আশ্বের মস্তকেই উষ্া। উই ত্রন্দার স্ছট্ির 
আরস্তভ) এই যক্জীক্স অশ্ব হইতে দেব, মানব, গন্ধ, 
ইত্যাদি উদ্ভুত হইল 1 
আবার খকৃবেদীর পুরুষস্থক্তে সেই কথাই আর 
এক ভাবে আছে। তথায় যজ্ঞে পুরুষের বলিদানের 
কথা উক্ত আছে। | 
আবার শতপণ ব্রাহ্মণে সুন্দরভাবে তাহারই উল্লেখ 
দেখা যায়। 
ব্রহ্ম বৈ স্বরভ্ুস্তপোহতপ্যভ | 
তদৈক্ষত ন বৈ তপস্তানস্ত্যমন্তি হস্ত অহ্ংভূতেথাত্মানং 
জুহবানি ভূতানি চ আত্মনি ইতি । 
তনর্বেষু ভূতেঘাত্মানং হত্বা ভূতাঁনি চ আত্মনি । 
সর্ধেষাং ভূতানাং শ্রেষ্ঠত্ব স্বারাজ্যমাধিপত্যং পধৈৎ .. 
শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩৭১ 
| [খু 


মাগণ্ডিয় 

স্বয়ু ব্রর্থা তপশ্তার জনুষ্টান করিলেন। ভিনি 
বিচার করলেন যে, তপন্ডাঁয় অনন্ত ফল নাই। অভএব 
আমি ভূতদমুহু আপনাকে আহছ-ত প্রদান করি, এখং 
ভতগরণকে আপনাতে আহুতি প্রধান করি। তিন 
সণস্ত ভূতে আপনাকে আহভি দিয়া, এবং সম 
ভূতক্ষে অপনাতে আহুতি দিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ট 
্বা?াঙ্য ও আধপত্য লাভ কবিদেন। 


পুরুষহ্ক্তে পুর্বেলিখিত উত্ভিকে লক্ষ্য করিয়াহ 
ভগবান বলিয়।ছেন,-- 
_ বিষ্টভ্যাহদিদং কৃত্নএমকাংশেন স্িতোজগুৎ। 

শ্রমদ্ভগবদগীতা, ১০৪২ 

অ।নি সমস্ত জগ, স্মামার একাংশমাত্রদ্ধারা ধারণ 
করিরা অবস্থিত আছ । 

ভগশান্‌'আবার ব্পয়াছেন কিরূপে যজ্ঞের উপর 
জগ প্রতিচিত। 

সহযজ্ঞাঃ প্রজ।ঃ সুঙ্টী পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 

অনেন প্রসব্ষ্/ধ্বমেষ বোহস্বিষ্টকামধুকৃ॥ এ ৩১০ 

স্ষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞন'হত জা সকল স্যষ্টি, 
ক,রগা বৃলিয়াছিলেন, এই ষক্ত দ্বারা ভোমরা উত্তরোত্তগ 
বৃদ্ধ লাভ কর) হহা তোমাদের অভাই ভে।গগ্রদ 
হউক । 
(১০) তাহা কিন্ধরপ,। গোপাল ভাঁপনী উপনিষদ 
অআছে,-- 
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ধোহনৈ কাঁষেন কামন্‌ কাঁময়তে স কাঁমী ভন্তি। 
যোহৰৈ ত্বকামেন কাঁমান্‌ কাময়তে সোইকামো ভবতি। 


যে ব্যক্তি ভোগাভিলাষী হুইয়! বিষয় ভোগ করে, 
তহ(কেই বিষদ্দী বলা যাইতে পারে; কিন্ত যিনি নিজে 
ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল অপরের -মঙ্গলর্থে শুদ্ধ 
অন্থকুল্যমন্স প্রেমের ব্শীরুত হইয়া নিক্ষে বিষয়ভোগ 
অঙ্গীকার করেন, তিনি কি জগ্ত ন্বিক্নভোগী হইবেন 


[০১] 


জ্ঞান-সার্গ | 


এখন আমরা 5, সম্বন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
ভিনট পথের মধে; এহ পথটিই সর্ধাপেক্ষ। কঠিন। আত 
অন্ন সংখ্যক টা এই পথে গমন করিবার বযেগা। 
ইহ! সাধারণের পথ নহে। ইহাজে বিশেষ বিপদের 
আশঙ্কা আছে, পতনের সম্ভবনা আছে। এই মার্সে 
নেরূপ ভ্রাস্তর সম্ভ/বন/, মান পদে পদে যেকূপ ভুল 
করে,কি কর্ম মার্গে, কি ভক্তি মার্গে, কোন মার্গেই 
লেক্ধপ সম্ভাবন। নাই 1১ এই জন্ঠই এই পথের যাত্রী- 
পিগকে সব্ধবা সতর্ক থাকিতে হইবে । এখন ধারাবাহিক 
ক্রুনে পথটি অন্দরণ করিতে চেষ্টা করা ধাকৃ!, 
যেমন ইক্্রিয-লালস! ও ভোগ-বাসনা হইতে কর্ম 
মাগের আরন্ত, পেইকূপ জ্ঞান-পিপাস! হইতেই জ্ঞান: 
মার্গের সুত্রপাত। সকল দেশে ও সকল কালে এন্সপ 
কতকগুলি লোক দেখা যায়, জ্ঞানলাভই ধাহাদের 
জীবনের ব্রত, সভ্যাছুসপ্ধানই ধাহাদের একমাত্র কার্য । 
তাহারা ধন চান না, মান চান, না, যশঃ, রৃ্য, প্রভাব, 
প্রতিপত্ভি, কিছুই চান, না./ চান কেবল জ্ঞান, চান 
কেবল সত্য। দিনের পর (দিন, মাসের পর মাস, 
বৎসরের পক বৎসর, যুগের. পর. যুগ, ক্রমাগত 
আত্মীবন, তাহার! প্রিয়তম” অনুসন্ধান কারে নিমগ্র. 
হইয়া আছেন বিভোর হইয়া আছেন) তাহাতেই.. 


মা্ত্রয় 


তাহাদের আনন্দ, নবাকিদ্কত সত্োর বিমল জ্যোতিই 
তাহাদের একমাত্র পুরস্কার। কেহ ভূপঞ্জরের শবে 
স্তরে সঞ্চিত কস্কালরাশির পরীক্ষা পুর্ধক পৃথিবীক 
পুর্ধবাবস্থা জানতে চেষ্টা করিতেছেন ; কেহ ভাবা-তন্ 
হইতে মানবের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আবি্ষার করিতে 
বত্তবাঁন ; কেহ তারানক্ষ রাদির গতিবিধি ও অবস্থ! নির্ণয় 
'কর্যে আজীবন বিভোর হইয়া আছেন। কেহ বাঁ নানা- 
জাতীয় উডভিদের গুণাগুণ নির্ণয়ার্থ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 
কারোই ব্যস্ত । এইরূপ কেহ গণিত, কেহ পদধার্থ-বিজ্ঞান, 
কেহ প্রাণি-ভত্ঁ, কেহ শিল্প-তত্ব, কেহ দর্শন প্রসৃতির 
অন্তনিহিত গুড়তম রহস্ত জানিবার জন্ট, দেহ মন সমপণ 
করিগ্াছেন। ইহাই জ্ঞান মার্গের শ্রথম সোপান, এই 
থালেই জ্ঞান-মার্গের আর্ত | 

এই ষে্জ্ঞান-পিপাসা, এই যে সত্য-জিজ্ঞাসা, এটি 
অবিমিশ্র “বা বিশুদ্ধ হওয়া চাই । কোন নাগর 
উদ্দেস্তের সহিত জড়িত বা সংশিশ্রিত থাকিলে চঙ্গিবে 
না । অনেকে ধন, মান, ধশঃ, অথবা নিজের বা জগরর, . 
সখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য জ্ঞানার্জন ও সত্যান্ুসন্ধান ফরেন । 
জ্ঞান লাভ ইহাদের গৌগ, উদ্দেশ্ত । মুখ্য উদ্দেশ্তা ধম 
মান, বাণিজ্যাদির লুখির্ধী। 'কোর্দ লুঁভম বাগ্ধবষ্্র 
আবিষ্কার করিয়া অর্থ বা আজি ভ-কিরি রিবইহ! ভাবিয়া, 
ধিন শখ-বিজ্ঞানের চর্চা, করেন, লৌহজাতি পদার্খের 
উৎকর্ষ বিধাঁনার্থ বিলি সা যনে" চা করেন, আঅপবা. 
রেলগাড়ী, কল্,কারগাা্িহৃতির নতি জরা নি. 
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জ্বীন-মার্ঁ 


'ড়িৎ্ বিজ্ঞানে নিমগ্ন, তাহারা দেশের বা পুথিবীর 
হিতাকাজ্কী হইলেও প্র্কত জ্ঞান-মাগী, ইহা বলা যায় না।_ 
কেবল জ্ঞানের জন্তই জ্ঞান, সত্যের জন্যই সত্য, ইভা 
জ্ঞান-সাগীর লক্ষণ। অবশ, সে জ্ঞানের বা সতোর 
'অব্ধন্তর ফল অনেক হইতে পারে, কিন্তু তত্প্রতি উহার 
লক্ষ্য নাই, সে ক্ধথা মনেও আসে না। কাহার উদেষ্ঠা 
জ্ঞানঃ তাহা পাইলেই তিনি পরিতু্ট, চরিতার্থ । 
ছু'একটা উদাহরণ দিলে বিষয়ট আরও জুস্পষ্ট 
হইতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞান-পিপযন্গু দৃষ্ট হন। 
কিন্ত বোধ করি, গ্রাচীন ভারতে ইহাদের সংখ্যা যেরূপ 
ছিল, সেরূপ আর কুত্রাপি নাই। ছুর্ভাগ্যবশতঃ, খাবি 
মনীবীগণের কোন ইতিহাস বা জীবন-চরিত আমরা 
পাই নাই ; "সুতরাং তাহাদের একনিষ্ঠা, মতা পরায়ণুা, 
তম্ময়তা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও সাহস্ক কিরূপ ছিল, 
তায জাঁনিবার উপান্ম নাই। কিন্তু তর্থপি তাহার! 
নভস্পেশী দুরারোহ, পর্বত সদৃশ জ্ঞানের ঘে বিশলি স্তুপ 
'ক্লুখিয়া িয়াছেন ) যে উপানষদ, দর্শন, পুরাণ, স্বাঁত, 
ইাতিহস, সাহুতা, ব্যাকরণ, জ্যোতষ,অ [ঘুবের্ধৰ, ধনুর্বেদ, 
অর্থ-নীতি, পাজ-নীতিঃ লমাজ-নীতিচারশ্ব-বৃভাত্ত রাশিকত 
করম! বঙ্াছেন, তাহাই উক্াদের জ্ঞাননিষ্টার জাজ্ঞল্য, 
শান, প্রাণ । অঅ ইশ অন্তুখে তাহাদের সত্যপি পাস 
£ঃঘাবণ! করিতেছে 1. কচ শ, ভাতের কথা, ছাড়া, 
আধুনিক মুগেঞ আমতা (এখানে, গিখরূপ লি্াম জ্বান- 
সি গিনি, গাই: দন্ত: বুক .নহে।.. 'শভ. শত 
৩৫২. 





'খগত্রয় 


হিন্দু আঞ্জও জীর্ণ কুটীরে বান ও শাকাঁন্নে উদরপুষ্টি 
করিয়া স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্যার, জ্যোতিষ 
প্রভৃতির শুক্ষম তত্বলোচনায় নিবিষ্ট ও বিভোর হইয়া 
আঁছেন। অনেক সময় দিবারাত্রি কখন চলিয়া যায়, 
ভাহাদের জ্ঞান থাকে না। চথিত আছে, এইন্গপ 
একটি নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে এক রাগ ভীহার সভাকস 
একদা আহ্বান করিক়াছিলেন। চ্*একটী কথার পর 
রাজ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কিছু 
অসজতি আছে কি 2৮ পণ্ডিত বলিলেন, পনা মহারাজ, 
যা ছুএকটি অসঙ্গতি ছিল, ভাঁহার মীমাংসা করিয়াছি । 
বর্তমানে সবই জুসক্ষত ভইব়াছে।” রাজা দেখিলেন, 
পণ্ডিত বাস্থজগতে নাই, স্যায়শান্্ে ডুবিয্কা রহ্কিয়াছেন। 
তখন আগ স্পষ্ট করিয়া তাহার টাকা কড়ির প্রয়োজন 
আছে কিনা শ্জজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত হুগুচিস্তে জানাইলেন, 
তাহার কোন' অভাঁবই নাই, গৃহিণী তাভাকে প্রত্যহ ষে 
অন্ন ও তেঁতুল পাতার ঝোল রীধিয়। দেন, তাহাতেই 
তিনি পরম পরিতোষ লাভ করেন । এরূপ পাণ্ডত্যকে 
আজকাল অনেকে সময়ের অপব্যয় বলিয়া নিন্দা! করেন । 
তাহারা বলেন, এই অপাধারণ বুদ্ধি ও অকাগ্রভা তন্ 
কণধ্যে নিয়োজিত হইলে, জঙ্গতের শিশুর উপকার হইতে 
পারিত। হইতে পারে ১ কিন্তু যেরূপ দৃঢ়তা, তন্মরতা, 
অধাবসাম় ও সর্বত্যাগ পূর্বক. ইঞ্ারা কেব্ব জ্ঞানের 
অগ্ঠাই জ্ঞান-চর্চা করেন, তাহ! যে.একাত্তিই প্রশংসার" 
তপ্িষয়ে বোধ হয় মদৈধ নহি । 
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জ্ঞাম-মার্গ 


পাশ্চাভ্য জগভে9 জ্ঞান-পিপাস।ব বনতল পবিচয 
পাঁওয়। ষায়। বাস্তবিক, আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকা 
খণ্ডে জ্ঞান-নিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধান এতই শ্রনল, এতই 
অধিক যে বর্তমান ভারত তাহাদের নিকঈ পবাস্ত | খব- 
বংশবরদিগেন পক্ষে ইহা অবশ্ত গৌরনের বিষয় নহে ; কিন্ছ 
ই গ্রাকত কথা । পাশ্চাতা দেশে শত সহশ্র ব্যক্তি 
আজকাল স্থল জগতের রহস্ত নিদ্ধারণেব জন্য য্রেপ 
ত্র, পরশ্রম, ধৈর্য ও একাগ্রতার পরিচয় দিতেছেন, 
তাহা গুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। সত্যের জন্য, তাগারা 
জাননেব আশা ছাড়িয়া, চিরতুষার।বৃত মেরু-গ্রাদেশে 
জাহাঁজ চালাইতেছেন ; নিবাত নিস্তব্ধ অতুযুচ্চ শুষ্ত 
'প্রদেশে অকুতোভয়ে উড্ডীন হইতেছেন ; অভলম্পর্শ্য 
ভীষণ বারিধির কুক্ষি মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । 
তাহাবা আহাব নিদ্রা ভুলিয়া, ধন মান ভূলিগ্া, সংসাবের 
সকল চিদ্তা ভ্াযাগি করিকা, প্রক্কাত যোগীব সা, একমনে, 
এক ধ্যানে, নিজ নিজ বিষয় লইগা নিমগ্ন ভইয়। আছেন । 
কেহ শরীর-তব্ব, কেহ রলায়ন, কেহ ভু-তন্ব, কেহ শ্রাণি- 
তন্ব, কেহ প্রত্ব-তন্ব, কেহ জ্যোতিষ এবং কেহ বা মন- 
স্তন লইয়া বিভোর রহিস্কাছেন। ইহান অব্্তান্ভাবী 
ফল, লিত্য নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার ও 'প্রাটীন জীর্ণ, 
ভ্রান্ত মত গুলির সংক্ক(র ও অপনোদন। প্রকৃতিক্ষে 
যতই পুঙ্খানপুঙ্খকপে, যতই তন্ন ভন করিয়া, প্রন কর 
“ ক্ইডেছে, প্ররুত্তিও ততই সহুত্তর দিতেছেন। কেনই 
বা ন! দিবেন ? ইহা তৈ। ছাড়িবার পাঁজ নূল। 
[| ৬৭ 4 


মার্গত্রয় 


একবারে উত্তর না পাইলে, দশবার, শভবার, সহঅবার 
শ্প্রযন করিতেও ইহারা কাতর হন না। ইহাদের 
প্রণালীকে জাঙ্োহী ওণালী 11700101156 71511700 
বলে। জড বেকন ইহার হষ্টিকর্ভা। ইহাদ্বারা বিশেষ 
[বিশেষ ঘটনা হইতে একটি সাঁধাকুণ সত্যে উপনীত হইক্ডে 
হয়; সুতরাং ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রয়োজন । 
মনে করুন, আমি একছিন দৈবরি পর্যবেক্ষণ করিলাম 
তাপ দিলে লৌহ আয়তনে বাড়ে। তখন আমার মলে 
প্রশ্ন উঠিল, “আচ্ছা তাত্র বাড়ে কি? রৌপ্য বাড়ে কি? 
দেখা যাকৃ”। এই বলিয়া! আম প্রত্যেক ধাতুকে ভাপ 
দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, পরিচিত 
সকল: ধাতুই তাপে বাড়ে। সুতরাং আমি একটি 
সাধারণ নিয়ম বা বিধি অনুমান করিলাম, “তাপ দিলে 
হয়ত সকল বস্তই আরভনে বাঁড়ে।” এই অনুমান বা 
11)71১০৮৩১১টিকে সত্য ধরিয়া লইয়া আমি পুনরায় 
পরাক্ষার প্রবৃত্ত হইলাম এবং .যখন দেখিলাম যাবতীপ্প 
বস্তর পক্ষে এই নিয়মই খাটে, একটির পক্ষেও ইহার 
ব্য তক্রম হয় না, তখন আমি একটি সামান্ত বিধি, 
(স21 £-০৮ব্্াপন করিস! বলিতে পারি, “তাপ 
দ্বারা সকল 'বস্ত আয়তনে বাড়ে ।” ইহাঁরই মাঁম 
আলোহী প্রণালী । এই প্রণানীর দ্বারাই আধুনিক 
বিজ্ঞানের ঈদৃ্ট উন্নতি। 

*এইরূপে ধাহারা সত্যাম্বেবণে প্রবৃভ, তাহাদের 
অসাধারণ ধৈষ্য, অধাবসায়, ও একাগ্রতার প্রয়োজন ॥. 
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জ্ঞান-মার্ঁ 


ডারুইনের দৃষ্টান্ত লওয়! যাক। ইনি পাশ্চাত্য জগতে 
জভিব্যপ্তি-বাদ স্থাপন করিয়! গিয়ছেন, স্থতরাং উদ্ভিদ 
পশু ও মানবের ক্রম বিকাশ হহাকে ত্তন্ন তন্ন করিক 
পর্থ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে হইগাঁছে। এক সময়ে, 
হয়ত এক শ্রেণীর বৃক্ষ রোপণ করিলেন । বিভিন্ন ভূমিতে 
'তাক্াদের কিরূপ পরিবর্তন হর, আলোক ও উত্তাঁপের 
শখরভম্যে কিরূপ বিকার ঘটে, বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন 
বাঘুতে কোন ইতর বিশেষ হয় কিনা, ইত্যাদি পৃঙ্খানু- 
পুঙ্ন্ূপে লক্ষ্য ও লিপিবদ্ধ করিতে হইযখছে। হয়ত 
একই পরীক্ষ। বিংশতিবাঁর, শতবার করিতে হইয়াছে । 
অধর শুধু কি বৃক্ষ? পশ্ত, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী 
সন্বন্ধে এইরূপ পধ্যব্ক্ষণ ও পরীক্ষা! অবীরতা নাই, 
ক্লাস্তি নাই, বিরক্তি নাই সত্য বাহির কক্ষিবেই করিবে, 
তাহা যেখানেই লুক্কারিত থাকুক, তাহাকে দেখিতেই 
হইবে! ভাহার দর্শনেই জীবন খন্য, চরিতার্থ । 
ইহাই ইহাদের জীবনের অআন্ত্র। ইহাদের একাগ্রত। 
কিরূপ অসাধখরণ নিক্ললিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুর 
ষার়। আমেরিকার এডিসনের, নাম অনেকের 
কুপরিচিত। , ইনিই গ্রামোফনের আবি স্ৃষ্টি-কর্তা । 
একদ1 তিনি এক বন্ধুর সহিত স্থামীত্তরে, শন কিরেন 
এবং বাত্রিকাঁলে এক হোটেলে আশ্রয় লন। হোটেলের 
'প্রক(ও সুবিস্ঠুত হুল, তড়িৎ-আলোকে আলোক্ষিত। 
শত শত ব্যক্তি চারিদিকে ব্গিয্া! আহার বিহার, গীতবা 
'€.আমোব আইলাদ কর্ধিতেছিলেন। বন্ধু ইখাইনই 
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উপবেশন করি অন্ভীঞ্ খাগ্ভ আনিতে ভদেশ কহিলেন 
কিন্তু ইতি মধে,ই এডিেজন কেমন আন্তমনস্থ ইইয়! 
“পড়িলেন, ' একটা গভীর চিন্তায় যেন ডুবিয়।! গেলেন 
দৃষ্টি স্থির, চক্ষুর পলক নাই, দস্তক মাঝে মাঝে রে 
সাক, কিন্ক বাহাজ্ঞান। একলারেউ ছিকোহিত। 
ইাহ)।র মধ্যে মন্যে এরূপ জভানাস্তর ভষ্ত্ত। বন্ধু অনগত 
ছিলেন, সুতরাং তিনি এডিসনের প্যান ভঙ্গ হা করিয়া 
স্বয়ং আখহণনাঁণ্দ সম পিন কহিলেন । এক ঘণ্ট?, ছুই ঘণ্ট 
করিয়! রাত্রি অনেক হইল, অন্তান্ত ব্যক্তিগণ শয়ন্গুহে 
চলিয়! গেলেন, হল নীরব হইল 1 এডিসন দেই ভাবেই 
বসিয়া আছেন তখন বন্ধু কৌতুক দেখিবার জন্য 
এডিলনের সন্ুণস্থ টেবিল হইতে অস্পুষ্ট খাঁগ্ গুলি 
লুকাইয়া রাখিয়া নিজের ভূত্তাঁবশেষ ভগায় রাখিয়া! 
দিলেন । কিপ্িতৎ পরে এডিসনের চেতনা ভ্ইল। 
সনুখস্থ টেবিলে ভুভাখবশেষ দেখিয়াই তিনি ভাবিলেন, 
শাহর আহার হইয়াছে, ব্রা পকেট হইন্ডে কামাল 
টানিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বাঁলজেন, “চজুন। খন বরা 
ফাক, বত্র অনেক হইফাঁছে 1৮ বন্ধু ভোঁ কো বিফ] 
হাসিয়া! উঠিলেন এবং লুক্কাফেত খাছ্ধ বাহির করিক়! 
দ্রিলেন। তখন্ধ তিনি ধ্তাকথিৎ ইক] শন করতে 
গেলেন। শত শত ব্যত্তির আনন্দ ক্োলাহল-পুর্ণ 
হলে বপিয়া ধিনি এরূপ চিজ্তঞ!মগ্র হইতে পারেন ষে 
আহারের কথা মনে থাকে: না, তাহার একাগ্রত।, 
আমানত নহে | রঃ 
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শাকৃত সভ্যান্েষীর আর একটি লক্ষণ, নির্ডিকতা 
বা সাহস । প্রচলিত ভ্রান্ত সংঙ্গার অনেক সময় সমাজের . 
এই গ্রীন্তিপ্রদ, এতই মনোরম, এতই অস্থিষজ্জাগত 
যে তাহার বিরুদ্ধে দপ্াঁয়সাঁন হইয়া! কঠোর সত্যটাকে 
বাতির করা ও ঘোষণা করা, কম সাভস্র কর্ম নভে | 
নলেক্ষে সভোর জন্ত দীপন শিসচ্ন করিয়াছেন, ভথাপ 
সন্ভা ত্যাগ লরেন নাই । আক দেশীয় সক্রেটিসের 
বুক্তান্ত সকলেই জানেন। এতদ্যহা্ভ ইউরোপে থে 
কত নৈজ্ঞানিক সত্যের জন্তা নিদারুণ ভতা চার, অপমান 
উতৎপীড়ন সহা করিয়াছেন, তাভার ইয়ত্তা লাই। 
থুষ্টানদিগের ইহ।ই বিশ্বাস যে, পুরথিবীর বয়ংক্রম কয়েক 
হাজার বৎ্সরমাত্র | সুতরাং নে ভুঁ-তত্ুবিদ্‌ (035৩9192156) 
এই প্রচলিত কুসংস্কারটির মধ্যে লালিত পালিত ও 
শিক্ষিত ইইয়াও ইহাকে অতিক্রম করিতে পার্গরয়াছিলেন, 
তাঁহার মনের বল ও সাহস কি অসাপাণ, ভাবিয়া! দেখুন । 
গ্রতভোক জীবজন্কে ঈশ্বর পৃথক পৃথক স্থাষ্ট করিয়াছেন, 
ইহাই শ্ুষ্ানদিঠোর দর্ঘকাল-সঞ্চিত ও সধত্ব-পে(খিভ 
প্রয় িশ্বাস। ডারউইন ঘদদি নির্ভিকচেতা, জত্যান্ছু- 
সন্ধৎ না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কি নিজের 
প্রিয়তম ল্রান্ত সংস্কারটাকে চূর্ণবিচুর্ণিত করিয়া*কঠোরভাবে 
সতোর আবিষ্কার ও ঘোষণা করিতে পারছেন ঠ বাগ, 
যজ্ঞ, পণুবলি ও আডন্মরপুর্ণ ক্রিমাকাণডই একমাত্র ধর্ধ,--_. 
ইহা যে হিন্দু সমাজের বিশ্বাস ছিল, সেই খিশ্দু সমীন্ষেই 
জন্মগ্রহণ করিয়! যে মহাপুরুষ আহিংসাই পরম ধর্ধু এব 
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মশুগ্রিয় 


জ্ঞানই মুক্তির হেতু”, এই মহাঁসত্য আবিষ্কার ও. প্রচার 
করিতে পারেন, তাহার সাহম কি অনামান্য লে ? 
আধকাংশ ব্যক্তিই প্রিক্নতম সংস্কারগুলিকে আকড়াইয়! 
'ধরিজা থাকেন, সেগুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্থ অনুসন্ধান 
করিতে স।হস করেন না। পাছে উহাদের সুখের স্বপ্প 
'ভাঙিয়! যার, এই ভয়েই ভাভাৰা ভীত। কিল্তু“জ্ঞান”' 
মার্গীর সে ভন্ম নাই। বর্তমান ঘুগে রামমোহন রায় ও 
ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর সেবপ নিভীকতার পরিচগ্ন দিরাছেন, 
তাহা বাঙগ।লীর পক্ষে গৌরবের বিষয় ॥ 

জ্ঞান-মাশগী রি আর একটী প্রধান লক্ষণ, সর্বত্র 
অন্কসদ্ধান। তাহার নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ, ছে টি বড় নাই $, 
কোন বস্তষ্ট ভাহার নিকট তুচ্ছ বা অকঞ্চিংকর নহে, 
কারণ সত্য সকল বস্তর মধো থাকিতে পারে, রহস্ত সর্বত্র 
প্রচ্ছন্ন আছে । স্বতরাং একটি সৌরজগত কাহার যেন্ধপ 
মনোযোগের সামগ্রী, একটি ক্ষুদ্র জলবিন্দু9 তন্দরপ। 
হয়ত একট ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক কীটের গঠন-প্রণ।লী 
হইতে একপ রহস্ত পাওয়া যাইতে পারে, যাঁভ! প্রকাণ্ড 
গ্রহাদির পধ্যবেক্ষণেও পাওদ্া যা না। গুকৃতির রাজ্যে 
ছে'ট বড় সমস্তই একই নিরদে বাধ 3 স্ৃতরাঁৎ একটি 
খনিজ পদাত্থর পরমাণু সঙানেশ বুঝিলে হয়ত সমঞ্জ 
ত্রদ্ধাণ্ডের উৎপত্তি-রহস্য বুঝ! যাইভে পারে। এরই জন্ত 
তিনি কোন বস্তু উপেক্ষা করেন না, অগ্রাঙ্থ করেন না । 
ক্ষপ্ন দেশীর এক প্রসিদ্ধ 'পন্যাসিক একটি ক্মুন্দর গল্প 
লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, একছা ভ্রগণ করিতে কলি 
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ভিনি পন্বত্ত নধ্যস্থ এক প্রকাণ্ড মন্দিরে উপস্থিত হন? 
মন্দিরটি পর্ঝত হইতে খোদিত এবং এব্ধপ বৃহৎ ষে 
একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। কবি 
দেখলেন, তন্মধ্যে এক বিশলকাকা অমিতততেজাঃ দেবী 
একাকিনী বসিয়া নিবিষ্টমনে একটি কার্যে নিষুক্তা 
রহিয়াছেন । জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক ও প্রেমের বিমল 
জোতি তাঁহার সর্ধাঙ্গ হইতে ফুটিয়! বাহির হইতেছে । 
দেবীর ইকাস্তিক যত্র ও একাগ্রতা দেখিয়া কবি ভাবিলেন, 
“নিশ্চই ইনি কোন প্রতিভাশালী মহাপুরুষের মস্তি 
নিঙ্দীণ করিতেছেন 1৮ যাহা হউক, তিনি ভক্তিভাবে 
দেবীর সম্মুপীন হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এখন 
কি কার্যে নিমগ্জ। £* দেবী ধীরে ধীরে তাহার জ্যোতিষ 
মুখখানি ভুলিয়া বলিলেন, “আপাততঃ আমি একটি 
মক্ষিকার পশ্চাতের একখানি পা নিশ্নাণ ফাঁরিতেছি 1” 
বাস্তবিক, প্রকৃতি দেখী এই রূপই বটেন, তিনি সকল 
জিনিষই নিখুত করিয়া গড়েন, তীহার কাঁছে উচ্চ, নীচ, 
গু্র, মহৎ নাই । 
এইফ্ীপে বিজ্ঞানের চচ্চা করতে কঠিতে সত্যের 
পর সতা আকবার করিতে করিশ্তে, জ্ঞান-মাগী অগ্রলর 
হইতে থাকেন। ঝি ক্ষ, কি বৃহৎ, কোন পবস্তুই, তিমি, 
ত্যাগ করেন না । আনুবীক্ষণ ক্ষুজাদপি ক্ষুদ্র বস্তর রহস্য 
উদবাটিত করে, দুরবীক্ষণ দূরস্থ ও বুহৎ পদার্থের তত্থ 
আনিয়া দেয়। এইন্ধপে ভিন স্থুল জঙ্গতের গজল 
রি অধিকার করেন, ৬ যাবতীধ ততই, তাহার 
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কগাক্স্্র ভয়। তখন সৌরজগতের অন্থান্ত গ্রহ উপ” 
গহাদির বহন ছেদ করিতে তাহার আঁকাজজা। জন্মে । 
অন্রান্ত পা ঠা অদম্য উত্সাহ, তিনি সাধনায় গ্বুস্ত 


হন হাঁ দিলাপষ্টি উন্মুক্ত হপ্ন, তিনি ভুবর্গোক 
ও গন, তথায় গমনাগমন করিতে সমর্থ হল।' 
তখন অসংগা নুতন বন্ত আটার নয়নগোচর হয়; তিলি 


হানার পর্মাবেক্ষণ 2 পরীক্ষা ছারা পা তথা 
অপ্গৃত হন; জমে ক্রমে ভনর্ণোক করাক়ন্ত কেন ( 
এইকরাপে হনে করা দ্বাক, তিনি একে একে পরলোক, 
মহর্লোকাদি চতুদ্দশ ভুননই কর'রন্ত করিলেন, গ্রহ 
উপগ্রহ সহিত সগগ্র ব্রক্মাণ্ডেরই জ্ঞান লাভ করিলেন । 
কিন্তু ভাঁহ!তে কি হইবে 2 আর একটি বৃহত্তর ব্রহ্গ'ও 
তীভার সম্মুখে উপস্থিত । দরিলাম ইহাঁও তিনি করায়ত্ত 
করিলেন ;,এনং এইরূপে বন্ধ গের পর ব্রহ্মাণ্ড, সৌর" 
জগতের পর সোরঙজ্গগত্। অধেকার করিয়। জ্ঞান-মার্শে 
অগ্রনর হইতে ল'গিলেন ৷ কিন্তু হার, সঙুদ্র-ভাটে 
বালুকাকণারও সংখ্যা হয়, ব্রক্ষীণ্ডের সংখ্যা হয় না 1২ 
পাশ্চাতা জগতের দূরবীক্ষণ তার সাক্ষ্য দিভেছে। 
নক্ষত্রের পর নক্ষত্রপুর্জ ! তারপর দূরতর নক্ষত্রপুজ ! 
সীম! নাই, ত্বাস্ত নাই !। তিনি যতই অধীকার করিতে 
থাকেন, ততই নূতন অজ্ঞাত জগৎ তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হয়। তিনি কত জানিবেন ? অনস্ত, অসীমকে 
কি জানিস কখনও শেষ কর! যায়? কাজেই কিছুদূর 
অঞযণ হইয়া তিনি হতাশ, ভগ্মোগ্াম, ক্লাস্ত ভুইয়া 
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পড়েন। বুঝিতে পারেন এ পথে জানের সীনা পাওয়া 
যাইবে না, চরম সভ্য মিলিনে না। 

তখন, এই্বপ চিন্তা ও বিচার তাহার মনে উদ্দিত 
হয়। প্এ্রতকাঁল পধ্যস্ত যাহা দেখিল:ন, জগতের পর 
জগৎ লোকের পর লোক, সমস্তই তো পরিবর্তন নীল ! 
সকল পনার্থেরই বিকার আছে, জন্ম, জর!, মুত্যু আছে । 
বৃক্ষ-লত।, কীট-পতঙ্গ, গিরি-নদী, স্থাব্র-জজম যাবতীক্র 
বস্তরই তিল তিল করিয়। নাশ হইতেছে, -অনস্থাস্তর 
হইতেছে ! তড়িৎ, উত্তাপ, মাঁধ্যাকর্ষণ, পরমাণু, যাভা- 
দিগকে স্কুল জগতে চর্ম সত্য ভাবি, সুক্মাজগন্তে গির! 
দেখি, তাহাদের আর সেরূপ নাই, অবস্থাস্তর হইস্মাছে। 
এই পূরথিবী ঘাহাকে নিত্য ভাবিতেছি, তাহার স্থিত 
নাই, কালে বিলীন হইয়া য।ইভেছে। প্রকাণ্ড সৌর- 
জগৎ ুর্ণবিঢুরিত হুইয়। যাইতেছে, অনন্ত শ্উগর মিশির 
যাইতেছে! আবার নুতন সৌরজগতের আবির্ভাব 
হইতেছে । এইরূপে ঘতদুরই যাই না কেন, নক্ষত্র 
হইতে নক্ষত্র, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রক্দাও, সর্ধত্রই এই নিরম,+-- 
পরিবর্তন, বিক্কার, ধ্বংস, সৃষ্টি! আবার দেহ, ইক্জি়, 
মন প্রভৃতির নিয়ত কতই পবিব্র্ভন হইতেছে ! এক 
কালে বাপক ছিলাম, পরে যুবক হইলাষ, ক্রমে বুদ্ধ 
হুইতেছি। এককালে একটি হীন্দ্রয় ছিল, পরে পাঁচটি, 
হইল, আরও কত হইবে কে জানে 2 স্ুল ব্যক্তি কশ 
ভইডেছে, গ্কামবর্ণ শৌক্বর্ণ হইতেছে, নির্দয় খালু ভই-. 
ডে চোন্স সাধু হইতেছে, সর্থ বর হইতেছে, খিনি 
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গর্বে ভুলোক মাত্র দেখিতে পাইতেন, তিনি আজ ভূঙ- 
লোক, স্বর্লোকগ দেখিতেছেন। অন্তএব দেভ, মন, ঝুকি 
স্থাবর, জঙঈগম সমস্তহ বিকারশীল, অনিত্য। হায়! তবে 
দত্য কোথায় আমি ঘে চর্ম সভ্যটি খু'জিতেছি, 
যাহ! অনস্তকাঁজেই একভাবে থাকে, যাহার বিকার নাই, 
বিংল নাই, জন্ম নাই, জর! নাই, সেটি কোথায় ?” এই 
রূপ যখন জ্ঞান-মাগী চরম সত্যের জন্ত আকুল হন, তখন 
কে যেন তাহার অন্তর হইতে বলিয়া দেন “সভ্য বাচিনে 
নাই, ভিতভকে অন্থ্সন্ধান কর 1 
আই"দৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া তিনি পুনরাস্ চিন্তায় 
প্রীবৃত্ত হন। [তিনি ভাবেন “যাহা এ পধাস্ত দেখিলাম 
সবই অনিত্য বটে $ কিন্ত ইভাদের মধ্যে কিছুই কি নিত্য 
নাই 2 জগতের পর জগৎ, ব্রহ্গাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্, 
ক্কত বস্তই দেখিলাম! এই অসংখ্য বস্তর পরিবর্তন 
আছে বটে, কিন্ত দেখিতেছে কে? তাহার কি কোন্‌ 
পরিবর্তন বা বিকার ঘটিয়াছে ? এই বে ভ্রষ্টা বা জ্ঞাত, 
ইনি কি চিরকালই একভাবে নাই? আমি যুবক 
ছিলাম বৃদ্ধ হইলাম, চক্ষক্মান ছিলাম ন্ন্ধ হইলাম, সূর্খ 
ছিলান জ্ঞানী হইল।স বা নাস্তিক ছিলাম ভক্ত হইলাম । 
এই যে নিক্ষার বা পারবর্তনগ্ডলি ঘটিল, ইছা তো দেহের 
ও মনেরই পাঁরবর্তীন। আমার ( চৈততন্তের ) কোন, 
বিকার ঘটিয়াছে কি? যে টচতন্ত পুর্ধে অল্প দোখত্ত 
ছিল, জানিতেছিল, দে এখন অধিক দোঁখতেছে,। 
অধিক জানিতেছে। জ্ঞানের ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিবর্ূন 
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হইছে বটে, কিন্তু জ্ঞাতা ঝা দ্রষ্টা পুর্বে যিনি ছিলেন, 
পরেও ঠিক তিনিই আছেন ।৩ "অতএব যদি কিছু নিত্য. 
বস্তু থাকে, যদি কিছু সত্য থাকে, তাহ! এই জ্ঞাতা, এট 
চৈতন্ত। বাস্তবিক, এই চৈভন্ত বাত্ভীত অন্য যাহ কিছু 
আছে তাহার প্রমাণ নাই। আমার সম্মথে একটি 
গোলাপ ফুল বুহিয্ছে । আমি উহা দেখিতেছি, গঙ্ষ 
পাইতেছি, কোমলত1 অন্থভব করিতেছি, স্ৃতরাৎ ঝলি- 
তছি উহা একটি বাস্তব পদার্থ ছে 7581 6172) 7 কিস্ক 
স্বপ্রেও ভো গোলাপ ফুল দশন, ভ্রাণ ও স্পর্শ করা যায়। 
তখন তো প্রক্কৃত বস্তুটি সম্মুখে থাকে না, অথচ অনুভূতি 
হয় আবার তন্দ্রা বষ্ট (17519700195 ) ব্যক্তির হাতে 
একটি গোলাপ ফুল দিয়া যদি বলা হয় “ইহা একটি 
টাকা, বা সাপ, বা হাতী” তাহার ঠিক তত্তৎ্খ অগ্ুভত্িই 
হম | পুনশ্চ, কিছুই না দিয়া যদি বল! হন তোমাক্ষ 
একটি গোলাপ ফুল দিলাম? তিনি গোঁলাঁপ ফুলই 
দেখিষ্ভে থাকেন। অতঞব, গোলাপ ফুলের অস্তত্থের 
উপর উহার জ্ঞান বা অনুভূতি নির্ভর করিতেছে নাঁ। 
গোলাপ ফুল না থাঁকিলেও উহার অস্তিত্ব অনুভুত 
হইতে পারে। আনার দেখা যায় ভূলোকনাসীর 
যেরূপ অনুভূতি হয়, ভূবলোকবাঁসী বা সর্কাসীর সেবপ 
অস্মভূতি হয় না। .একই পড়ার্থকে তাহারা বিভিন্ন 
প্রকারে অনুভব করেন । উপাধির বা দেহের তারতম্য 
হেতুই জু হুতির তাররমা হয়| ' চৈতগ্থ স্কুলোপাধিদ্বুব। 
এক প্রকার আন্থভর করেন, শুক্সেপাবিদ্বারা অন্য .. 
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প্রকার আনুতৰ করেন। অতঞএন চৈতন্ভের বিভিন্ন 
উপাধি বা বিভিন্ন অধন্থা নিবন্ধলই, বিভিন্ন অন্থভুত্ি 
হয়। একই অনপ্ত অখণ্ড চৈতন্ু। নানা মুক্তিতে নানা 
ভাবে, নানা গাকার অন্কভব করিতেছেন। এই অনন্ত 
অথস্ত্য বিশুদ্ধ চৈত্তন্তই একমাত্র পন্য, আর ইইার অসংখ্য 
অবস্থ, ভাব বা অগ্ভূতি মিথ্যা, আঁনত্য, জল বুছ,দের 
হার ক্ষণস্থাধী । এই চৈতন্তই আত্ম! বা তরঙ্গ বা ভগবান 
ব| ০০৭। একমাত্র ইমিই আছেন। ইনিই সব 
বিশেষ বিশেষ জীব ইহারই বিশেষ বিশেষ ভান (00909 
০ 59275019558১৯ ১ মাত্র । পশ্ত একটি ভাপ, মানিব 
একটি ভাব, ইক্র আর এক ভাব মন্ধু অন্য এক ভাব, 
ইত্যাদি ৪ কিন্তু এই অসংখ্য ভাবের কোনটিই 
জীবের প্ব-ভাব নহে । একমাত্র তিনিই, সেই অধথগ্ডয 
চৈতন্তই, সর্বজীবের স্বভাব বা স্বরূপাবস্থা। পজীবের 
উন্নতি” শব্দের অর্থ কি? চৈভন্তের একটি ভাব হইতে 
উচ্চতর ভাবে উপনীত হওয়া। এরূপ উঠিতে উঠিতে 
সকল জীবই এককালে স্বভাব বা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত 
হইবেন। শানে ইহারই নাষ লয়, কৈব্ল্য অপবর্গ, 
মোক্ষ, আত্মসাক্ষাৎকার, ভগবদ্দর্শন, নির্বাণ, সমাধি । 
ইহাই *“সত্যন্ত সত্যং৮ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি । 
পুর্বোক্তরূপে চিন্তা কপিয়। জ্ঞান-মাগী বুখিতে 
পান্েেন যে, বর্গ বা চৈতন্তই একমত নিত্যবস্ত উতৃ' 
তৃদ্বাতীত যাহা কিছু, সমস্তই অনিত্য, অপার । ইহার্ই 
নাম বিবেক .বা নিত্যানিত্য বোধ । ইহার 'অবস্থযস্তাবী 
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ফল--বৈরগা । যেমন সমস্ত পদার্থ অসার, ভুচ্ছ, 
অলীক বলিয়! মনে হয়, অমনি ততাবতের প্রতি একটা 
তীব্র বিরক্তি, বিতৃষ্ণ, ঘ্বণার উদ্রেক হয়। “আমি 
স্বরূপতঃ কি বস্ত! আর কি অবস্থায় রহিয়াছি !! 
ছি! ছি! এই মিথ্য। কাল্পনিক সংসারটাকে সত্য ভাবিয়া 
মুগ্ধ রহিয়াছি ? না, কখনই তাহ! হইবে না।” এই 
ভাখিকা তিনি সংসাপ, সমাজ, গৃহ ছাড়িয়া বিরলে 
থকেন। কিন্তু দেখেন মনট। বড়ই চঞ্চল, চপল শিশুর 
ন্যয় কেবল ছুটাছুটি করে। বন্ৃঙ্গন্ম।জ্জ্িত অভ্যাস বশতঃ, 
সে ব্বিয়ের প্রতিই ধাবিত হয়, শলীক সংসারের 
চিন্তাতেই নিমগ্জ থাকে। তখন তিনি বুঝিতে পাঁরেন, 
আত্ম-সাক্ষাৎকার পাইবার অধিকারী হইতে হইলে, 
অগ্রে কয়েকটি শক্তি অঙ্জন করা প্রয্বোঞন । সুতরাং 
প্রথমে তিনি শম-খগুণের সাধনা করেনশ। চিত্তের 
স্থিরতাই শম। যতই বিপদ্-আপদ, পুজনাশ, ভর্থনাশ, 
দৈহিক পীড়া, অপমান, নিধ্যাতন হুউক,-_-মনকে স্থির, 
প্রশাস্ত, অটল রাখিতে হইবে, মনে ভয় নাই, বিষাদ 
নাই, ক্রোধ নাই, অসস্তোষ নাই । ' মন কাপিবে না, 
টলিবে না; থে চিস্তাতে ইহাকে ধরিয়া রাখা হইবে, 
উহা ঠিক ভাহাতেই স্থির হইয়! থাকিবে। অর পর দন, 
অর্থাৎ দেহের সংযম । পথ কন্মেক্রিয়, পঞ্চ জগালেজ্য়, 
ইহারা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সর্বদা দেহীর অনুগত 
থাকিবে । দেতী বাসা কর্তব্য মনে করিবেন, ইহারা 
কেষ « শ্চাঙ্াইি পালন করিবে । অত:পর উপরি 
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অর্থৎ সকলের সহিত সহদয়তা। ব্বীতি নীতিতে, 
আচার ব্যবহারে বা ধর্মমতে, অপরের সহিত জনৈক্য 
হইলেও তাহাদিগকে স্বণা বা অব্জ্ঞা না করিয়া, তাহাগা 
যে একই আজ্মার বিভিন্ন বিকাশ বা ক্রমোন্নতির বিভিন্ন 
লোপান, এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে । তারপর, 
িতিক্ষ, শ্রদ্ধা ও সমাধান । সহিষ্ণুতা বাঁ সর্ধাবশ্থায় 
চিত্তের এ্রফুল্লতার নামই তিতিক্ষা। যাহাই ঘটুক ন! 
কেন, প্রফুল। থাকিতে হইবে, সদানন্দ থা,কবে। 
ভাবিতে হইবে, “আমার কন্মক্ষপ্ হইতেছে, আমি 
আক্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবের ও জগতের কল্যাণ 
করতে পারিব।” নিজের অস্তপ্নিহিত শক্তির উপর, 
এনং শুরুর উপর অটল বিশ্বাসই শ্রদ্ধা । তন্ময়তা বা 
মন-গ্রাণ সমর্পণের নাম সমাধান । যে কাধ্য ধরিলে, 
ধন-প্রাণ গালিয়া দিবে; সব্বাস্তকরণে করিবে; 
প্রলোভনে, বিপদে, ভয়ে, কিছুতেই ছাড়িবে না । 

পুর্ব্ধোক্ত ছয়টি শুণ সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক 
পরিমাণে অপ্িকৃত হইলে, জ্ঞানমাগী প্রকৃত জ্ঞান-মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার অপিকালী হন। এই সময় উহার 
শুরুদর্শন হয়। তাহাকে যোগ্য পাত্র দেখিয়া, সদৃগুরু 
আবিভূতি হুন এবং কৃপা পূর্বক একবার লত্যের মু্িটি 
ফেখাইরা দেন। এক মুহূর্ভতরেও ন্ব-রূপট দেখিতে 
পাইয়া, সাধক ইহার সৌন্দষ্যে এতই বিমোহিত ও আক 
শুন যে. ইহাকে পাইবার জন্য তাহার বলবতী, পিপাসা 
জাগিয়া উঠে। সিনিনদরাি দিরগ্া রর 
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এই “ম্ুসুক্ষা” শব্দটির তাৎপধ্য না বুঝিযা, অনেকে বিষম 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু শ্রস্ৃতি 
ত্রিবিধি হুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া এক অপার্থিব, 
অলোৌকিক রাজ্যে (চরকাল বিমল আনন্দ ভোগ করার 
নামই মুক্তি, ইহ! অনেকের ধারণা । স্ৃতরাং তীহার। 
ভাবেন এই আনন্দ ভোগ কারবার ইচ্ছাই মুমুক্ষ! | 
মুমুক্ষ। আনন্দ পাইবার ইচ্ছা! নহে, আনন্দ দিবার ইচ্ছা 3 
জগত হুইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছ! নহে, জগতের সর্বত্র 
আপনাকে প্রসারিত, ব্যাপ্ত করিখার ইচ্ছ1,--বিশ্ব- 
বঙ্গাগুকে “আমি” বা “আমার” জ্ঞান করিবার ইচ্ছা? । 
ধাহারা ব্যাক্তগত আনন্দের জন্য মোক্ষ সাধনায় প্রবৃত্ত 
হন, তাহারা জন্মমৃত্যু শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া! সুদীর্ঘকাল 
জনলোকে বাম করতঃ, পার্থিব আনন্দ ভোগ করেন 
সত্য ১ কিন্তু কলের পর তাহাদিগকে পুনবাশ্ন ফিরির। 
আসিতে হর। পরস্ত ধাহারা বা'ক্গত স্বার্থ ধবংন করিয়! 
পরার্থে আপনাকে বলি দিতে প্রস্তত, তাহারাই কেবল 

স্বরূপ জানিতে পান্ধেন, প্রক্কাত মোক্ষ প্রান্ত হন। 
পে যাহ! হউক, জ্ঞান-মার্গী মুমুক্ষু গুন্বপদেশানুসারে 
পুনব্ধায় বিচারে প্রবুর্ত হন, আত্ম-ধ্যানে নিরত হন। 
তিনি ভাবেন, “অহো ! আমি কি এান্ত ! জামি যেকি 
বন্ধ তাহ? ভুলিয়! গিয়া, আপনাকে এক-দেহধারী মানু, 
মনে করিতেছি! 'যেমন এক রাজ-কুমার. স্ুবর্ণমধ়। 
প্রাসাদে কোমল পুষ্পশব্যায় নিদ্রা যাইতে. যাইতে স্ব, 
দেখিক্গছিলেন যে, তিনি প্রচও দাবানলে দন্ধ হইতেঙ্ছেন্স 
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গেবং এই স্বপ্র দেখিয়াই কলিত জালা বস্ত্রণায় ছটফট 
করিয়ক্ছিলেন, আমিও তদ্রুপ এই অলীক সংসারের 
কল্পিত দুঃখ-ক্লেশে কাতর হইতেছি ! যেষন চিরপ্রশাস্ত, 
নীল নভোমগুলের উপর মেঘ উঠে, বিদ্যুৎ খেলে, ঝড় 
বুষ্টি হয়, কিন্তু মেঘের পরপারে সেই স্বচ্ছ নির্মল আকাশ 
চিরকালই অবিকৃত থাঁফে, সেইরূপ আমাতেই এই জগৎ্ট' 
আবিভর্তি হষ্টয়াছে, ইহার পরপারে চিরকাল আমি 
স্বরূপে অবস্থান করিতেছি, স্থির প্রশান্ত, নিত্যানন্দ 
রহিয়াছি।« আমি স্থির সমুদ্র স্বরূপ ; আমাতেই বীচি, 
তরঙ্গ, ফেণ, বুদ উদ্থি ত ও বিলীন হইতেছে । জামাতেই 
পৃথক পৃথক জীব, পুথক পৃথক ভূত, পৃথক পৃথক জগৎ 
আবিভূতি ও তিরোহিত হইতেছে। যতক্ষণ ইহাদের 
স্বতন্ত্র নাম রূপ থাকে, ততক্ষণই ইহারা স্বতন্ত্র বলিয়া 
প্রতীক্বমান হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমিই সব, ইহারা 
আমারই বিশেষ বিশেষ ভাব, বিশেষ বিশেষ অবস্থা । 
যেমন একই শুভ্র হ্ষ্যালোক বিভিন্ন কাঁচের মধ্য. দিয়! 
বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, যেমন একই তড়িৎ বিভিন্ন উপাধি 
হেতু কখনও উত্তাপ, কথনও আলে!ক, কখনও শব্দ এবং 
আনবিক আকর্ষণরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই অখণ্ড 
চৈতন্য বিন্ডন্ন উপাধি অবলম্বন করিয়। বিভিন্ন জীব" 
ক্ষুপে শ্রকাঁশিত হইয়াছেন। আগি সেই অথগ্ড চৈতন্ত | 
যেমন শব, আলোক .বা উত্তাপ তড়িতের স্বরূপ, নহে, 
দতিড্ডিৎই তড়িতের স্বরূপ, সেইরূপ কীট-পতঙ, পশু-পক্ষী, 
নর-বানর, ষক্ষ-রক্ষ, নুর-অলুর, খাবি-মস, বঙ্ধা-প্রজা- 
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পতি, কোনটিই আমার শ্বরূপ নহে; ব্রঙ্গাই আমার ব্বরূপ। 
আমি ত্রহ্গ+ অসীম, অনস্ত, সর্বব্যাপী । আমার জন্ম * 
নাই, মৃত্যু নাই, আদি নাই, অস্ত নাই, হাস নাই, বৃদ্ধি 
নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই। আমার পুভ্র-কলএ নাই; 
শক্র-মিত্র নাই, গুরু-শিষ্য নাই, পিতা-মাতা নাই । 
আমাকে অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ঘপ্ধ করিতে 
পারে না, জল আর্দ করিতে পারে না, বধু গুক্ক করিতে 
পারে না। যেমন বা মহান ও সর্বগামী হইলেও 
আকাশের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ এই জগৎ 
4বশাল, প্রকাণ্ড হইলেও আমারই একাংশে অবস্থিত। 
অথচ আমি আমাকে ক্ষুদ্র মানব ভাবিয়া, ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট, 
রুষ্ট, স্ষুন্ন, পুষ্ট, সুখী, ছুঃখী, জাত, স্ব হইতেছি। 
াঁয়! এ স্বপ্পের অবসান কি হইবে না? আর আন্গি- 
শ্বপ্রু দেখিতে চাহি না। হে আত্মন! হে অন্দণ- কপ 
করিয়া নিজ মুষ্িতে প্রক্টিত হও! তুমি যে আমার 
গণের প্রাণ! তুমি যে পরম জন্দর! তোমার 
সৌন্দধ্যের একবিন্দু পাইয়াই জগৎ এত নিন 
জগত্ডের যেখানে যত সৌন্দধ্য আছে, সমস্তই তোমা 
'কণামাত, কটাক্ষমাত, ক্ষুত্র বিকাশমাজ। হে সুন্দরতম ! 
আর কতকাল লুকাইয়া থাকিবে? প্রাল্ীস্বর ! এস, 
দেখা দাও । আঁধার ঘর আলোকিত 'কর। লৌহ; 
শবর্ণ হউক, জীবন সার্থক হউন, যেন জগৎকে হৃদয়ে 
ধারণ করিতে পাঁরি; সর্বভূতকে, সর্ধনীবকে” স্টার 
মধ্যেই অবস্থিত দেখিতে পাই !” 
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সাধক যখন এইরূপে আত্মান্বেষণে প্রবৃত্ত, তখন 
- তাঁহার অবস্থাটি কিরূপ হয়, টানি অতি স্ন্দর ভাবে 
' বিবৃত করিয়াছেন, 


অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস। ক্ষাস্তিরার্জবম্‌। 
আচাধ্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যামাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 
ইন্্িয়ার্থেযু বৈরাগ্যমনহক্কষর এব চ। 
জম্মমৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোধানুবর্শনম্‌ ॥ ৮ 
অসক্তিরনভিঘঙ্গং পুত্রদারগৃহাঁদিযু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টা নিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ 
মংয় চাঁনন্ঠযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী । 
বিবিস্তদেশসেবিত্মরতির্জনসংমদি ॥ ১০ 
অশ্যাত্বজ্ঞাননিত্ত ত্বং তত্তজ্ঞানার্ঘৰশনম্‌ | 
এতভুজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্জানং যদতোইন্তথা ॥১১ 
গীতা--ত্রয়োদশ অহ। 


অর্থাৎ, “ক্টাহার আত্মশ্লাথা নাই, দস্ত নাই, হিংসা 
নাই। সকললের প্রতি ক্ষমা, বালকের গ্ভায় সরলতা, 
গুকসেব!, বাহিরের ও ভিতরের পবিভ্রতা, স্থিরতাঃ 
ইন্ড্রিয় নিগ্রহ তাহাতে বিরাজমান । ভোগ্যবস্তর প্রতি 
স্পৃহা নাই, অস্কারের লেশ নাই। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও 
ব্যাধি নিবন্ধন জীব নিয়ত যে ছুঃঠথ ও অনিষ্ট ভোগ, 
করে, তিনি তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করেন। 
কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, পুত্র কলব্র এবং গৃহাদিতে 
অন্কুরক্ত নন, ইট হউক বা অনিষ্টই হ্উ্ক ্ 
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জ্ঞান করেন, আমার (আম্মার ) প্রতি স্থির গু 
প্রগাঢ় ভক্তি করেন, সর্বদা নিজ্জনে বাস করেন, 
জনসমাজে মিশিতে চান না। সর্বদাই আত্মচিস্তা- 
পরায়ণ থাকেন এবং তত্বজ্ঞান লভ্য মোক্ষই যে একমাত্র 
সার বস্ত, ইহাই সর্বববা অন্রভব করেন! ইহাই জ্ঞানীর 
লক্ষণ । ইহার বিপরীতই অজ্ঞান 1” 
পুর্বোক্তরূপে আজ্ম-ধ্যন করিতে করিতে সাধক 
ক্রমশঃ উন্ীত হইতে ধাঁকেন, চৈতন্তেরর উচ্চ ভইতে উচ্চ" 
তর জ্তবে উপনীত হইতে থাকেন । কিন্তু আত্মাই হার 
লক্ষা, আম্স-দর্শন ব্যতীত তিনি অপর কিছুই চান ন!। 
স্লতরাং যন্ত উচ্চ অবস্থাই তিনি প্রাপ্ত হউন না কেন, 
তনি বলেন, “নেতি, নেতি”--ইহা নয়, ইহ! নয়, উহ! 
আমি চাহি না, ইহা ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মায়া । এইরূপে 
যাবতীয় ভাব, ধানতীয় অবস্থা প্রতখ্যান করিয়। 
অবশেষে তিনি লাত্বুলাভ করেন, শ্রূপাবস্থা প্রাপ্ত হন, 
তিনি প্রক্কত যাহা তাহাই হইয়া! যাঁন। তিনি এখন 
জীবন্যুক্র হইয়ছেন। তিনি আর মানুষ নাই, মানুষের 
শরীর ধারণ ' করিলে প্র, সানুষের ন্যায় হস্ত পদ থাকিলেও, 
তিনি আর মানুষ নহেন। ভবে তিনি কি? তাহার 
বর্তমান অবস্থ। কিরূপ? ইহা! বর্ণনা ঝ|. ধারণা করা 
অসন্তব। ভবে লীভা, উপনিষদ প্রস্ততি শাস্ধ হইতে 
আমর! যৎকিঞিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব । অবস্থা প্রথমেই 
'ামাবিগের স্মরণ রাখা উ চিত যে, মুক্ত হইলেই পুখিবী 
ছাড়ি যে একটি উচ্চতর স্থানে যাইতে হইবে, অথবা. 
[হ]” 


মাগত্রয় 


দেহ'থাকিবেনা, অনস্তে বিলীন ভুইয়া যাইবে,_-ইহা না 
হইতেও পারে। স্থান পরিবর্তনে বা দেহ পরিবর্তনে 
মুক্তি হয় না, চৈতন্ঠের পরিবর্তনেই মুক্তি। সুতরাং যে 
স্থানে হউক বাস করিয়া, যে দেহই হউক ধাযণ করিয়া, 
জীব মুক্ত হইতে পারেন। বাস্তবিক, দেশকাঁল একট 
্রাস্তি বা কল্পনা মাত্র। আত্ম বা চৈতনোর নিকট দেশ 
কাল নাই। তিনি চিরকালই এক স্থানে আছেন বা 
সর্বস্থানেই আছেন, কারণ ভাহার নিকট থান নাই । 
ভগবান গীতায় বলিতেছেন,__ 
'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাঁশয়স্থিতঃ । ১০-২ৎ | 
“হে গুড়াকেশ ! আমি আত্মা । সর্বভুতের অন্তরে 
অ৭স্থিত আছি ।+ 
সর্ধবভূতস্থমাত্মানং সর্ধভতানি চাত্মনি। 
ত প্োগবুক্তাত্ম! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬-২৯। 
“যিনি যোগযুক্ত ও সর্বত্র সমদর্শন, তিনি আত্মাকে 
(আপনাকে) সব্বভৃতে অবস্থিত এবং সর্বভূতকে আত্মার 
( আপনার ) মধ্যে অবস্থিত দেখেন 1, 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব । ৭-৭1 
স্তরে যেক্ধপ মণি গাথা থাকে, সেইরূপ আঁমাঁতেই 
সব গাথা রহিয়াছে+-_ 
ভূততূন্ন চ ভূতস্থোমমাত্মা ভূতভাবনঃ। ৯-৫। 
“আমি সর্ধভূতকে ধারণ ও পালন করিতেছি, কিন্তু 
তহাদের মধ্যে লিগ্তভাবে অবস্থিত নহি, অতএব, 
[ ৫৬ ] 
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দেখা যাইতেছে, আম্মা সর্বভূৃতকে ধারণ করিয়া আছেন, 
সর্ধভৃত আত্মাতেই অবস্থান করিতেছে । জীবনুক্ত, 
পুরুষের ইহাই সর্বপ্রধান লক্ষণ। কাহার আমিত্ব 
দেহের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নহে, ব্রহ্মাগুময় প্রসারিত হয়। আঁমাদের নিকট দেহটি 
বা পরিবারটিই “গামিশ $ ইহাদের সখ ছুঃখেই আমাদের 
স্থখ ছুঃথ ; কিন্তু জীবনুক্তের নিকট সমগ্র বিশ্বই “আমি” ; 
সুতরাং তিনি মেন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, 
সর্বজীব, সর্ধবভূতই তীহার অংশ বা অঙ্গ, কেহই তাহা 
হইতে পৃথক বা বিচাত নহে। তিনি অনুভব করেন, 
ভিনই অসংখ্য ভাবে অবন্থান করিতেছেন $ “পশু আমি, 
মানব ক্বামি, দেবতা আমি, যক্ষ আমি, গন্ধর্ব আমি, 
কিন্নর আমি, সবই আমি, জামারই বিশেষ বিশেষ ভাব” 1৬ 
অবশ্য পাঠক সহজেই বুঝিবেন যে, সর্ধজীবই আমি,২- 
সব্ধজীব আম! হইতে অভিন্ন জ্ঞান কজা এবং সর্বক্জীবের 
প্রতি প্রেম. এ ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে । প্রথমোক্তু 
অবস্থাটি শেষোক্ত অবস্থার অনেক উচ্চে, কারণ শেষোক্ত 
অবস্থায় ভেদৃজ্ঞান গাছে, প্রথতমোক্ত অরস্থায় উহা 
তিরোহিভ হইদ্রাছে। ন্ৃতরাং জীবদ্ুক্তের নিকট দ্বিতীয় 
বস্তই নাই, সবই আমি,-- 
অহং ক্রুতুরহং ষজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌবধম্‌। 
মন্ত্রোইহুমহশেবাজ্যমহমগ্রিরহং হতম্‌॥) ৯০১৬ 

“আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি শ্বধা, আমি ওষস, 
আমি মঞ্্, আমি দ্বৃত, আমি অধি, আমি হৌম। আমিই 
| | [৫৭ 1 
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সব” অনভ্তএব, জগতকে ভালবাসা বা জীবকে ভালবখসা 
“তাহার নিকট মিথা। কথা । প্জগৎ কি আছে? জীব 
কি আছে? সবই তো আমি? আমি আমাকেই 
ভালবাসি ১৮ 


* *্* * * ন বা অরে পুল্রাণাং কামান্ব পুক্রাঃ 
প্রিম্সা ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়া ভবস্তি 
ঈ* * ঈ* * নবা অরে সর্ববহ্ত কামায় সর্বং প্রিয় 
ভবত্যাত্মনস্ত কামার সর্ধং “প্রয়ং ভবতি । 

বুহদারণ্য ক-7৪-৫-৬ 1 

“আমি কি পুজ্রকে ভালবাসি £ না, না। আমাকেই 
ভালনাসি। পুত্র কই? সে ত আমি। আমি কি 
জগত ব্রদ্ধাণ্ড সবই ভালাাসিঃ না, লা। 'আমি 
আমাকেই ভালবাস । জগৎ ব্রন্মাণ্ড ত নাই, সবই 
যে আম।1” ইছাব্রই নাম মোক্ষ, আত্মদর্শন, নির্বাণ, 
ভগবব্প্রাপ্তি ৷ 

এখন প্রশ্ন হইতে পাবে, জীবনুক্ত পুরুষ আমাদের 
স্তায় দেহ ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ বা কম্খম করেন 
কি প্রয়োজন হইলেই করেন। কিন্ত তাহার ক্ধ 
ও আমাদের কর্মে প্রভেদ আছে । বাস্তবিক কন্থ 

য়ে কে? প্রক্তিই কর্খী করে। প্ররুতি কি? 
দেহ, ইন্ছ্রিম, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি। আত্মা নিক্রিয় ভর বা 
এক্কাঁতা। তিনি কেবল দেখেন, আর যত কিনতু কর্ম 
প্রন্কাতিই ককেন, বুদ্ধি নিশ্চয় করে, মন সন্কর্ন 'বিকলপ 
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করে, ইক্ত্রিয়গণ বিষয় ভোগ করে। কিন্তু আমর! 
ভাবি, “আমিই মন, আমিই বুদ্ধি বা আঁমিই দেহ 1” 
প্রকৃত আমি বা আত্মা ষে এগুলি হইন্ডে স্বতন্ত্র, সে জ্ঞান 
আমাদের লাই । সুতরাং আমরা যাহা করি, তাহ 'আমা- 
দেরই কন্মম ; কিন্তু জীবন্ুক্ত বা আত্মজ্ঞানী যাহ! করেন, 
তাহা উহার কন্দ্ম নহে; প্রকৃতিরই কন্মা। তিনি বেশ 
দেখিতে পান, তিনি নিক্ষিয়, প্রকুত্তিই কর্ম করিতেছেন । 
ভগবান ইহা স্পষ্টাক্ষরে গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন, 


প্রকটত্যব চ কক্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ধবশহ | 
যঃ পশ্যতি তথাতআ্ানমকর্তীরং স পশ্বতি ॥ ১৩-২৯। 


নৈব কিঞ্চিৎ করোমীভি যুক্তোমন্তেত তন্ববিৎ। 
পশ্ঠান্‌ শৃখন্‌ স্পৃশন্‌ জি্ন্নমন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ ৫-৮1 


অর্থাৎ “প্রকৃতি দ্ারাই সব কর্ম করা ইইতেছে, কিন্তু 
আজম! স্বয়ং কিছু করেন না; যিনি ইহ] জ্ঞানচক্ষু দ্বাঝ 
অবলোকন করেন, তিনিই সম্যক দর্শন করেন এবং, 
তন্দ্বান্না পরমা গতি প্রাপ্তি হন অন্তে- প্রাপ্ত হয় না। 
পরন্ত তন্বজ্ঞানী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আন্বাণ ভোজন, 
গমন, নিদ্রা, শ্বাস-যাবতীম্ম কর্ম কতিয়াও “আমি 
কিছুই করি ন!” এইরূপ জ্ঞান করেন। পোপালতাপনী 
উপনিধদে একটি স্ন্দর উপাখ্যান আছে। একদ! 
ছুর্ধাসা সুনি অনশনব্রত অবলম্বন করিয়। যমুনার পরপারে 
বাদ করিতেছিলেন । বত্বরান্ত্ে তিনি একদিন আছর 
করিতেন, 1. সী ভোজনের দিন উপস্থিত হইলে 
| | [%৯] 


সাগত্রয় 


শ্রীকৃষ্ণ বহুসংখ্যক গোপীর হস্তে নানাবিধ ও প্রচুর খাস 
দিয়! মুনিকে দিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। গোপীর। 
বলিলেন, “নদী পার হইব কিরূপে ?” শ্রীকুষ্চ বলিলেন 
'দন্দীর নিকটে গিয়া বল, “কৃষ্ক ব্রহ্মচারী, একথা যদ্দি সত্য 
হয়, হে যমুনে আমাদিগকে পথ দাও” 1৮ গোপীরা 
পরস্পরের গা টিপিয়! হাসিতে লাগিলেন, কারণ, কষ 
কিরূপ ব্রহ্মচারী, তা! তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। যাছ। 
হউক, উপায়াস্তর না দেখিয়। শীহারা তাহাই করিলেন । 
কি আশ্চর্য ! যমুন! ছ'ফাক হইলেন ! সুন্দর পথ হুইল, 
তাভারা পারে আসিলেন । ছর্বাসার নিকট সেই রাশী' 
কৃত ভোগ্য দ্রব্য আনীত হইল, মুনি একে একে সেই শত 
শত পাত্র উদরসাৎ করিয়া গোপীদিগকে বিদায় দিলেন । 
কিন্ত গোশপীদের পুনরায় নদী পার হইতে হুইবে। 
ভাহাঁরা বঙ্দিলেন, "সুনে, কিরূপে নদী পার ছুই ?5 
মুন বলিলেন, “নদীকে বল 'ছুব্বাস। বাযুভুক্‌ (অনশনী ), 
ইহা যদি সত্য হয়, হে যমুনে, আমাদিগকে পথ দাও 1” 
ইহা শুনিয়া গোপীগণ ত* অবাক! শত শত পাত্র 
উদরস্থ করিনা বাধুভুক! যাহা হউক, সাহারা নদীর 
পনিকট হিয়া তাহাই বলিলেন । নন্দী পুনরায় পথ করিয়া 
দিলেন, সাহারা পার হইলেন। তাহার! দুব্বাসার 
নিকট ইহার রহস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন। মহর্ষি যাহা 
রূলিয়াছিলেন, তাহার সার মন্ত্র এই ১ 
«শ্যটৈধাংসি সমিদ্ধোহগির্ভারসাৎ কুরুতেইন্জুন | 

ভ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকলম্মাশি ভন্মলাৎ কুরুতে তথা ॥ সীতা ৪-৩৭ 
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ত্ান-মার্শ 


ত্যক্ত।া কম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃত্তোনি রাশ্রক্গঃ 
কর্মশ্যতিপ্রবৃতোহ্পি মৈৰ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ এ,৪-২ 
“যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে তন্মসাৎৎ করে, 
সেইরূপ জ্ঞানাগি সকল কক্ম্কে ভল্মসাৎ করে। যিনি 
সদাই আত্মমনন্দে বিভোর, বাহার আদৌ ফলাকাজ্কা 
নাই .এবং যিনি কিছুরই মুখাপেক্ষী ব! প্রতাণাশা নন, তিনি 
যাবতীয় কন্ম করিলেও কিছুই করেন না!” সুতরাং 
দুর্ববাসা খাইলেও অনাহারী। শ্রীরুঙ্ঙ গোপীদের সহিত 
বিহার করিলেও ব্রহ্মচারী ! ইহাই তব্বজ্ঞানীর কর্্মরহস্ত ! 

জীবনুক্তু পুরুষের যাবতীয় কম্মই এইরূপ । 
কিন্ত এখানে একটি ভ্রাস্তির সম্ভাবনা, পতনের 
আশঙ্কা আছে । আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, যতদিন 
জাবের বিশিষ্ট ভেদাআ্সক “আমি'টি বর্তমান থাকিবে, 
ততদিন “সোহহং”--আমিই সেই, ““অহঞ্জ ব্রন্গাশ্মি*-- 
আমিই ব্রহ্ম,-ইহ! বলিবার তাহার অধিকাঁর নাই। 
কারণ, ইহা তীহার পক্ষে মিথ্যা কথ! । বিশি্ট আমিটি 
আত্মা নহে, প্রকৃতির বিকার মার! যাহার প্ররুত 
আত্মজ্ঞান জন্মে নাই, যিনি প্রক্ৃতি-তাঁড়িত হ্ইয়! 
যাবতীয় দৈহিক ও মাণসিক কর্ম করেন, এরুপ 
ব্যক্তিও মানে মাঝে “আমি ব্রহ্ম, নির্ব্িক্ষার, নিক্কিয়, 
প্রকৃতিই লব করিতেছে”, ইত্যাদি মুখে বলিয়া 
থাকেন। হয়ত লোভবশতং নানাবিধ উপাদেয় 
ভক্ষ্য-দ্রব্য আহাক করিয়া বলিলেন “ভোনেছুা। 
রা ধর্খু, দেহ ভোজন করিক়াছে,--গুণাঃ, খুণেষু 
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বৃর্তস্কে, আমার (আত্মার ) ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, আমি 
ভোজন করি নাই।” এরূপ ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত ব! 
আত্ম-প্রতারিত। প্ররুত আত্মজ্ঞানী প্রকৃতি-তাড়ত 
হন না) প্রকৃতিকে ইচ্ছামত পরিচাপিত করেন, 
নুতরাং দৈহিক মানমিক যাবতীয় কন্ম ভ।হার ইচ্ছাবীন | 
ইহা না বুঝিয়া অথবা আত্ম-প্রতারিত ভইয়! মুখে 
“সোহহং” বলিয়া! ভারতবর্ষে অনেকে বেদাস্তের অবমানন। 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই শুতভাগাগণ 
ভাহাদেব নিজ উন্নতির পথে নিজে কণ্টক 1দিতেছেন | 
অতএব, জ্ঞানমাগাদিগের সব্বদা সতক গাকা কর্তৃব্য 
যেন স্তাহার। ইহাদের মত ভ্রমে পতিত না হন। 


1 *২ ॥ 


সাধক শাস্স-বচন। 


(১) 'অজ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন,-_- 
থে ত্বক্ষরমনির্দে্তমব্যক্তং পযুরপাঁঘতে। 
সর্ধত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্মচলং ক্ুবং ॥ ১২--৩ 
সংনিয়মোক্ড্িয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপ্,বাস্ত মামেব সূর্বভূতকিতে রতাঃ ॥১২-৪ 
ক্লেশোইধি কতরস্তেবামব্যক্তাসক্ুচেতসাং | 
অব্যক্ত! হি তিছ হখং দেহবাভরবাপাতে 0১২৫ 


আব ধীহারা আগার সেই সর্জেক্দ্িয় ও মনোবুদ্ধির 
অবিষর, স্তরাং আনর্দে্ট এবং অচিস্তা, সর্ববাপক, 
প্রকৃতি-মন্যবত্ন অচল ও নিতাক্ষয়ব্যয়রহিত পরমাজ্মাবস্থায় 
সমাধি করতে পারেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মর্ন প্রভৃতিকে 
প্রত্যাহার পুর্ধক একমাত্র পরমাস্মাকেঈ সর্বত্র সমভাবে 
রত করেন, অথবা শুথছুঃখাদিকে সমভাবে সদর্শন 
ন, ভাহাঁর। তো বোগিশ্রেষ্ঠই বটেন, কিন্তু সেই সর্ধ্ব- 
টস রত মহাজ্াগণ আমাতে €( পরমাত্মাতে ) 

মিলাইয়া গিয়। নির্বাণ পদই প্রাপ্ত হইয়া যান। | 
কিন্ত বাহার অব্যক্তাসক্তচেতা। অর্থাৎ নিতাশুদববুদধমুক্ত- 
স্বভাব পরমাক্মাতে সমাধি করিয়া থাকেন, ভীহাদের 
অধিকতর কষ্ট হইয়! থাকে, কারণ প্রাণিদিগের পক্ষে 
দেহাভিমান (দেহ, ইন্ছিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রকৃতি প্রভৃতিভেস্দ 
যে সর্বদা সহজাত, ধান্বণা আছে, তাহা) পরিত্যাগ, 
[. ৬৩ নর 
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পূর্বক কেবল মাত্র চিৎস্বর্ূপ পরনাত্মােই 'পআহহ-ভাব 
বা আমিত্ব” জ্ঞান করিয়! , পরনাত্মায় মিশিয়। যায়! 
নিতান্ত ছঃখসাধা ব্যাপার । 
এই পথ যে কঠিন, তাহ! উপনিষদ ও উক্ত হইয়াছে, 
ক্ষুরস্তা ধারা নিশিতা হুরত্ায়! ্‌ 
হুর্গং পথস্থৎ কবয়ে! বদস্তি। কঠ, ১--৬--১৪ 
বিবেকিগণ সেই আস্মক্রানরূপ পথকে ভ্ুরতিক্রমন্ী়, 
তীক্ষ ক্ষুরধারার স্থায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থীকেন। 
অল্পসংখ্যক লোকই এই পথ অবলম্বন করিখার উপ- 
যুক্ত তাহা ভগবৎগীতায় ভগবান স্পষ্টই বলিতেছেন, 
মনুষ্য।ণাং সহজ্রেযু কশ্চিদ ষতত্ি.সিদ্ছয়ে। . 
যততামপ্সি সিক্কানাং কশ্চিন্মাং বেস তত্বৃতঃ ॥ ৭৩ 
সহ্জ্র সহস্র মন্ুষ্যের মধ্যে চিৎ কোন ব্যক্তি সিদ্ধি 
কামনায় যক়্, করিয়া থাকে, তাহার ও সহজ সহত্রের মধ্যে 
কচি কেহ আমার প্ররূত তন্ব জানিতে পাক অতএব 
আমার তত্বজ্ঞান বড়ই স্ুহুল্লভি বস্তু 
আবার দেই গীতারই অন্তত্রে আছে,-_ 
বহুনাং জন্মনামন্তে জাঁনবান্‌ মাং গ্রুপদ্ভতে । 
বান্ছদেবঃ সর্বমিতি স মভাজ্সা স্ুদুর্মভিঃ ॥ ৭7৯৯ 
হে ধনঞ্জয়। অনেক জন্মের পর জ্ঞান লাভ করিয়! 
তবে. আমকে (আত্মাকে ) প্রপন্ন হইতে পানে; 
অতএব বে মহাত্মা “বাস্থদেবই (ব্রহ্ম বা আত্ম ) সমস্ত. 
পদার্থ, আত্মা ভিন্ন আরকোন বস্তরই বাস্তবিক বিস্তমানত! 
নাই” এইকপ জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি অতিশয় হরি শা |. 
[৬৪ 1. 
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.€২) ক্রিন্ধা্টের সংখ্যা হয় না” 
প্রত্যেকং লোমকুপেধু বিশ্বানি নিথিলানি চ। 
অন্তাপি তেষাং সঙ্থ্যাঞ্চ কষে বক্ত,ং নহি ক্ষ ম£॥ 
| দেবী-ভাগৰত, ৯-৩-৬ 
সঙ্গ চেদ্রজপামত্তি বিশ্বানাং ন কদাঁচন। 
ব্রহ্ববিষুণশিবাদীনাং তথা সংখ ন বিগ্ভাতে ॥ এ ৭ 
প্রতি বিশেধু সন্তোবং ব্রহ্মবিষণঃশিবাদয়ঃ । 
ম্ রং ্ঁ পরী 
উহার প্রন্তি লোমকুপে অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ 
করিতেছে । এমন কি কষ্চও সেই সকল বিশ্বের সংখ্য। 
গণনা করিতে সমর্থ নহেন। যদ কখনও ধুলির 
ংখ্যা পরিগণিত হইতে পারে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা 
গণন! সম্ভবপর নছে; সেইন্দপ কত ্রন্মা কত বিধঝুঃ 
ও কত মহেশ্বর, বিদ্কমান রঙিয়াছেন তাহািও সংখ্যা 
নাই। প্রতি ক্রহ্ধাণ্ডেই ব্রহ্ম! বিষুণ মহেশ্বর বিদ্যমান 
আছেন। 
ত্রিপাদ-বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে আছে,_- 
অন্ত ব্রহ্মাওস্ত সমস্ততঃ স্থিতান্ঠেতাদৃশাস্থনস্তকোটি- 
ন্দাপ্ডানি সাবরণানি জলস্তি। চতুমুবধি-পঞ্চমুখ-বন্যুখ-সপ্ত- 
মুখ!-উমুখাদি-সংখ্যাক্রমেণ সহল্গারধিমুখান্তৈরারায়ণাংশো। 
রজোগুপপ্রধানৈরেকৈক্ছপ্রিকর্তৃতিরধিটিতানি কিস্টুমহে-. 
শ্ববাটধ্যর্নারাকণাংশৌঃ সব্বতমো গুণপ্রধানৈরেট তি 
মানার ১০০০৮০৯৪ 
ভর্তি ।. 
[ ৯৫. ) 
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এই ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে, এইরূপ সাবরণ অনন্ত 
কোটি ব্রঙ্গা্ড জলিতেছে ). চতুমু'খ, পঞ্চমুখ, বড়, সুখ, 
অষ্টমুখাদি সংখ্য। ক্রমে সহুজমুখ বিশিষ্ট, শারায়ণের অংশ- 
রূগী রজোগুণ প্রধান এক একটি স্যটিকর্তা, সব্বতমে- 
গুণ প্রধান এক একটি পালন ও সংহার-কর্তী বিষ ও 
মহেশ্বরও প্র এক একটি ব্রহ্গাণ্ডে অবস্থিত আছেন। 
যেমন মহাজলৌঘে মত্ত এবং জলবুদ্বুদ্‌ ভ্রমণ করিপপ! 
বেড়ায়, কেহ তাহাদিগের সংখ্যা করিতে পারে না, সেই- 
রূপ অনন্ত কোটি ব্রক্জাগ্ড মহাশুন্তে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। 
আবার অনস্ত ব্রহ্মা উদ্ভুত ও লক্মপ্রাপ্ত হইতেছে ১ 


মন্বস্তরাণাসঙ্খযানি সঞ্গঃ সংহার এব চ। 
ক্রণড়নিবৈতৎ করুতে পরমেী পুনঃপুনঃ ॥ 
গু, ৯-৮৩ 
্ ৃ 
এইরূপ অসংখ্য মন্বস্তুর সংঘটিত হইতেছে, অসংখ্য 
সংখ্যবার বিশ্বের স্ষ্টি ও লয় হইতেছে এবং পরমে্টী 
ঠক যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অনাক্নাসে এই 
সকল সম্পাদন করিতেছেন | 
(৩) পজ্ঞানের ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিবর্তন হুই- 
মাছে বটে, কিন্ত জ্ঞাতা ব1 ভ্রষ্টা পূর্ক্বে যিনি (ছিলেন, 
পরেও তিনি ঠিক আছেন ।% 
পঞ্চদূশী বলিতেছেন, 
আসাবযুগকল্পযু গতাগয্যেত্নেকধা। . 
€দাদেতি নান্তেম্ত্যেক। সন্থিদেষ! গ্সংশ্রভা 1. টাচ 
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অনস্ত মাস, বৎসর, যুগ, এবং কল্প অশীত হইয়াছে, 
ক্বাবার ভতবিষ্তে তাহারা আমিবে। ইহাদিগের , 
সকলেরই অন্ত হয়, কেবল এক সন্বিতের আবম্ত বা 
অন্ত নাই। 

দেবী ভাঁগবতেও তাহাই অগ্ত ভাবে আছে ;-- 

জাগ্রৎস্বপ্ননুবুপ্ত্যাণো দৃশ্থান্ ব্যভিচারতঃ। 

সমিদো ব্যভিচারশ্চ নানু হতোহস্তি কহিচিৎ 1৭-৩২-১৫ 

যদ তন্তাপ্যনু ভবস্তহ্যায়ং যেন সাক্ষিণা | 

অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টং সম্ব্পুঃ পুরা ॥ এ--১৬ 

হিমালয়কে ভগবতী বলিতেছেন,আরও দেখ, 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই 'অবস্থাএয়ে দৃশ্য পার্থ সমুহেব 
সাভিচার হয়, কিন্ত যে আমি জাগরিত অবস্থায় অন্নভব 
করিয়াছি, সেই আম ম্বপ্াবস্থাতেও অনুভব করিলাম, 
আবার নেই আনিই নুপ্বোখিত হইয়।ও “আফ্কি এতক্ষণ 
সুপ্ট ছিলাম” এইব্ূপ অনুভব করিলাম ; অতএব সশ্থিৎ 
পদার্থের কখনই ব্যভিচার হয় না। কিন্তু, ঘস্যপি 
সম্িদেরও ব্যভিচার অনুভব্সিদ্ধ বল, তবে সেই 
স্যভিচার অন্গভব করে কে? অবশ্থই চৈতন্তময় সাক্ষীই 
অন্থৃভব করেন; অতঞব মেই চৈতন্তময় সাক্ষী নিত্য 
হইলেল এবং তিনিই সম্থিদ্‌-বপুঃ। 

(9) এ্রতরেয়ারণ্যকের দ্বিতীক্ারণ্যকে ষষ্ঠ অধ্যায় 
৫ম খণ্ডে আছে, 

“এষ ব্রন্মৈষ ইক্র এষ প্রজাপতিরেতে দর্কে দেব! 
ইমাঁলি চ পঞ্চ মহাতুভাঁনি পৃথিবী বাসুক্লাকাশ ছ্ছাঁপো 

 *৭ | 
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জ্যোতীৎংযীত্যেতানীমানি ৮ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি 
চেতরাণি চাগুজানি চ জারুজানি চ স্যেদজানি চোঁদ্ভি- 
জানি চাখা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ্কিঞ্জট্দং প্রাণিজঙমং 
চ পতত্রি চ বচ্চ স্থাবরং সর্ধবং তত্প্রজ্ঞানেত্রম্ঃ ইতি । 


এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ষা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি । 
এই সকল অগ্ম্যার্দি দেবতা, এরই ক্ষিতভি, জল, তেজ, বাস 
ও আকাশ নামক পঞ্চ মনু।তঁত, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, মিশ্র, 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিসকল, এই স্থাধর ও জঙ্গমভেদে দ্বিবিপ 
বীজভূত প্রমপণিমকল, এই অওজ স্বেদজ, উত্তিজ্জ প্রাণি” 
লকল, এই শো, অশ্ব, হস্তি, মন্ধষ্য গ্রক্ভৃতি প্রাণিসকল, 
ঞই জঙ্গম পক্ষ্যাদি ও স্থাবর তরুলতাদি প্রাণি সকল, এই 
সমন্তই প্রজ্ঞানেত্র । প্র প্রজ্ঞানেত্র কি তাহা পরে উক্ত 
হইতেছে, । ভাহাই বাঁকিরপ ? 


রি ্রজ্ঞানে প্রতিঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকই প্রজ্ঞ। 
প্রতিষ্ঠা, ইতি । ক্। 
প্রজ্ঞাই পোঁক' সকলের শ্ষ্টি হেতু, ইহাহি প্রতস্ঠা, 
নং ইহাই লয়স্থান | 
*প্রন্তানং ব্রদ্ম, ইতি।» প্র 
ইনিই ক্রঙ্থ। 
(৫) কঠোপনিষদে ইহা শুশ্দর, ভাবে উক্ত হইগ্াছে, 
ধর্থ1,-- 
য এষ স্ুপ্তেযু জাগত্তি. কামং কামং পুক্ুষে| নিষ্মিমাপঃ । 


তেন শুক্রং তদ্ত্রঙ্ছ তধেবাসৃতমুজ্যাতে । 
[ *৮-] 
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' ক্তশ্মিলোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তছু নাঁতোতি কশ্চন। 
এতই্বৈতৎ ॥ ৫1৮ 
অগ্নিধখৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো- 
রূপং বূপং প্রতিরূপো! বড়ুব | 
একস্তথা সর্ধভূতাস্তরাজ্মা 
বপং রূপং প্রতিরূণো বহিশ্চ ॥ ৫1৯ 
বাযুর্ধথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো- 
| রূপং রূপং প্রতিরাপো ভব । 
একম্তথা সর্বতৃতাস্তরাস্থা 
রূপং জপং শ্রাতিরূপো বহিশ্চ ॥. ৫1১৭, 
চুর্য্যো বথ। সর্বলোকক্ট চক্ষু- 
ন”ল্িপাতে চাক্ষুৈবাহদোধৈঃ-1 
আকন্তথ! সর্বভূৃতাস্তরাত্ম। 
নলিপাতে লোকহছঃখেন বান্ছঃ4 দা ৫1১৯ 
একো বশী সর্বস্থৃতান্তরাত্ব। 
একং রূপং বহুধা ১ কঝোতি । 4. 
মাজুন্থং যেইনুপন্তস্তি ধীরা- .. 
কষা স্ুখং শাশ্বতং দেতরেষাম্‌ ॥ 81১২ 
প্রাণাদি করণবর্গ শত অর্থাৎ নির্ধ্যাপার হঈলে পর 
এই যে পুরুধ আত্মা) ইচ্ছাষত বা প্রচুর পরিধীণে কাম্য 
(অভীষ্ট ভোগ্য) বিষয়সমূহ নির্দাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন, 
বীর স্ব প্রকাশ ভাব পরিত্যাগ করেন না; তিনিই শুদ্ধ 
(প্রকাঁশময়, 9 তিনিই প্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত্ত অর্থাৎ 
আবিনাশী বপিয়!: কথিত: হন৭ : পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত 
[৬3 
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লেকিই তাহাতে আশ্রিত) কেহই তাহাকে অতিক্রম 
"করিতে পারে না 9 ৫1৮ 
একই অগ্নি যেন্দপ জগতে প্রবেশ পূর্বক বিভিন্ন দাস 
পদার্থানুসারে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইনূপ 
সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্ম এক হইয়াও ভিন্ন দেহরূপ 
উপাধি অনুসারে সেই সকল উপাধির অনুরূপ হইয়াও 
বহিঃ অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হইতে পুথকৃ--অবিকৃততাঁবেই 
থাকেন। অথচ একই আআ! সর্বভূতের অন্তরে ও 
বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অন্ুব্ধপ বলিয়! প্রতীয়মান 
হন 1 ৫1৯ 
একই বাসু যেরূপ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক 
বন্তর অন্রূপ ভাঁব প্রাপ্ত হইয়াছে ) সেইরূপ সর্বভূতের 
অন্তরাত্ম। এক হইয়াও প্রতোক দেহান্থসায়ে তদনুক্ূপ 
হুইয়া, প্রকাশ পাইয়াছেন ) তথাপি তিনি ম্বরূপতঃ 
অবিরুততই আছেন । ৫1৯ 
যেমন একই স্থ্্য সর্ধলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্ব রূপে 
চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুসন্বস্ধী ঝাঁহপদার্খথগত দোষে 
লিপ্ত হন না, তেমনি সর্বভূঁতের অন্তরাক্া এক হইয্বাও 
জেকছুঃখে লিপু বা জুন্বন্ধী হন না; (কারণ তিনি চক্ষুর 
অধিষ্ঠাত। হইয়াও) বাহ অর্থাৎ সর্ধতোভাঁবে অসঙ্গ ॥ €১১ 
বশী ( সর্ব নিয়ন্তাঁ) ও সর্ধভূতের অস্তরাত্মস্থরীপ 
ঘিনি, এক হইয্সাও স্বীয় একটি রূপকে আপনাকে) দ্বেব, 
তির্যযক ও মন্ুত্যাদিভেদে এবছ প্রকার করি খাফেন 9. 
নিজ নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল, . 
[1 ৭* এ 
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ধীরগণ (বিধেকিগণ ১ সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তীঁহাদেরই 
নত্য স্থখ লাভ হয়, অপরের হয় না ॥ ৫১২ 
(৬) মুক্তাবস্থার তিনি আপনাৰ ও জগতের ব্রহ্ছ 
হইতে অভিন্রত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ;_বৃহদারণ্যক এ কথা 
স্থন্দর ভাবে বলিম্নাছেন,-- 
প্ত্র্ম বা ইদমগ্র আদসীৎ তর্ধাতলমেবাবেদহং রঙ্গ 
'্পীতি তন্মাৎ তৎ সর্ধবমভবৎ তদ্‌ যো যো দেবাঁনাং 
প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথবাণাং তথা মনুধ্যণাং 
তটভ্বত্খ পশ্ন্ন বিবামদেবঃ প্রতিপেদেহহং মন্ুরভবং 
স্র্ঘ্যশ্চেতি তদ্িদ্মপ্যেতহি য এবং বেদাহং ব্রচ্ছাক্মীতি স 
ইন্ঘং সর্ধং ভবতি তস্ত হন দেবাশ্চ নাভৃত্যা ঈশত 
আখ্মাহ্েষাং স ভব্ত্যথ যোহন্তাং দেখতামুপাস্তেহন্যোেই- 
লাবন্তোহহমশ্্ীতি ন স বেদ ফ্থা পশুরেবং স দেবানাং 
যথ! ছু বৈ বহুবঃ পশবো মনুষ্যং তুষ্জুঃ |. *--৪---১০ 
সৃষ্টির পৃর্ব্বে এই সমস্তই ব্রন্মমর ছিল। ব্রহ্ম আপ- 
নাকে “আমি ব্রচ্ধ” বলিয়া? জানিক়াছিলেন। তিনি 
আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন বলিয়্াই সর্ব্মন্ত হয়েন। 
দ্েবতাদিগের মধ্যেও যিনি আপনাকে প্র ত্রন্ধেরই শ্তি 
বলিয়। বিদিত হয়েন, ভিনিও ত্রদ্ষের ভয় সর্ধষন্স হয়েন | 
খষিদিগের, মন্ধুষ্যদিগের মধ্যে আত্ম তক্কজ্তের সর্বময়দ্ধ 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই ব্রচ্ষকে দর্শন করিয়া 
লিপ্ের নিখিপবুত্তির ত্ধীনত্ববশতঃ ভাহা হইতে 
অভেদজ্ঞানে বামদে বৰ” খফি--ণআমি মন্থ হইয়া ছিলাম, 
শক্্ামি হূর্যা হইয়াছিলাম্‌,, এই প্রকার বাক্য প্রয্োগ 
7. ধু] 
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করিপ্াছিলেন। অতএব, ইদানীত্তন কাঁলেও, ফিনি 
ব্রর্মশক্তিরগী "আমিকেশ শক্তিমৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, 
এই প্রকার বিদিউ হয়েন, তিনি আপনাকে 
সর্ধাময় ” দর্শন ' করিয়। থাকেন। তীহার পক্ষে 
দেবতারা আঁর মহাঁবীধ্য বলয়! বিবেচিত হয় 
না, এবং তীহারা তীহার কোনও বিদ্বু বা অমঙ্গল 
শ্রাধনে সামর্থ হয়েন নাঃ কারণ তিনি সর্বাত্মার গহিত 
সঙ্গত হইয। এই সকলের আত্ম! হয়েন। যিনি, এই 
“আমি”, এই “অপর* এই প্রকার ভেদ দৃষ্টিতে দেবতা- 
স্তরের উপালনা করেন, তিনি অতত্বজ্ঞ ব্যক্ত ; অত্র, 
মন্ুষ্যের যেমন গাবাঁদি, ভজ্রপ দেবতাদিগের পশ্ুই হমেন ॥ 
পণ্ডকল যেমন কাধ্য-সাধক, অতত্তবজ্ঞ ব্যন্থিও দ্েবত 
দিগের তেমনি কাধ্যসাধক। 


হয! 


ভক্তি-মার্গ 1. 


প্েখন অমর ভক্তিমার্সন্ঘদ্ধে যৎকিপ্ঞচৎ বুরিতে চেষ্ট। 
করিব। জ্ঞানী ও ভক্তের চরমগতি এক হইলেও, 
আপাততঃ ইহাদের লক্ষ্যের কিছু বিভিন্নতা দুষ্ট তয় । 
গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারন্তেই ইহা স্পষ্ট স্চিত 
হইয়াছে। পুর্ব পুর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্‌ কথন জ্ঞান শেষ্ট, 
কখন ভক্তি শ্রেষ্ঠ, কখন «কৌ ন্তেষ প্রতিজানীহ নমে 
ভক্তঃ প্রণশ্তাতি,৮ আবার কখন “সর্বং জ্ঞানপ্রবেনৈৰ 
বুজিনং সম্তরিষ্যসি” ইত্যাদি আপাত-বিরোধী বাক্য বলায়, 
অজ্জুনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । তাই তিনি জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন,--" 

এবং সঙতযুক্ত1 যে ভক্ত স্বাং পযুর্পাসতে | 

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগ বিভমাঁঃ ॥ ১২৭২ 

অর্থাৎ, “যিনি তোম।ত্বেই মন প্রাণ সম্পর্ণ কয়া 
তোমারই ভপাঁপন! করেন, তিনি শ্রেষ্ট যোগী; অথবা 
বিনি অক্ষর, অব্যক্ত, নিগুণের উপাসনা করেন তিনিই 
শ্রেষ্ঠ ?* ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন» 


মধ্যাঁবেশ্ট মনে।যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । 

শান পরস্কবোপেতান্তে মে যুক্তত্তমা মতাঃ ॥ ১২২ 
যে ত্বক্ষমনির্দেষ্ মব্যক্তং পযুযপাসতে । 
সর্ধতগম চিন্তাঞ্চ কুটন্মচলং ফ্রবং ॥ ১২৩ 
[৭৩ ] 
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সংনিয়ম্যেন্দ্রিযগ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধনঃ। | 

তে প্রাপ্পু বস্তি মামেব সর্ধভূতহিতে রতাঃ ॥ ১২1৪ 

ক্লেশোহ ধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং | 

অব্যত্তা হি গতিহু2খং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥ ১২৫ 

অর্থাৎ যাহার! আমার প্রতি নিতাস্ত অন্ুরক্ত হইয়! 
নিবিষ্ট মনে ও পরম ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা 
করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। পরস্ত যাহার! সর্ধত্র সমদু্টি- 
সম্পন্ন, সর্ধভৃতের হিতা্ষ্ঠানে রত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়! 
অক্ষয়, আনর্দেশ্ট, অব্যক্ত, অচিস্তলীর, সব্বব্যাপী, অচল, 
কুটস্থ এবং নিত্য পররব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহার! 
আমাকেই প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত-গতি লাভ করা দ্েহ- 
বিশিষ্ট জীবের পক্ষে অতীৰ কঠিন, অতএব যাহারা 
আব্যক্তে আসক্তমনা হয় তাহাধিগকে অধিকতর ক্লেশ 
পাইতে হয় « 

তগবানের এই উদ্ভি হইতে আমরা তিনটি বিষয় 
পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। ১ম্‌, ভক্তি-মার্গী চরমে 
ষে গতি প্রাপ্ত হন, জ্ঞান মাগীও চরমে সেই গতিই লাব্ত 
করেন । ২য়, জ্ঞান-মার্গীর উপান্ত নিগুণ নিরুপাধিক 
ব্রহ্ধ, 'তক্ভি-মাগীর উপান্ত সগুপ দোপাধিক ভগবান্‌ । 
শষ জ্ঞান-মার্গ ক্লেশকর, সাধারণের উপযোগী নহে, 
ভক্কি-মার্গ অপেক্ষাকৃত সুগম 1১ আমরা পুর্বে দেখিঙ্গাছি 
জ্ঞান মাগীর লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি । তিনি 
বিশ্ববুদ্ষা্চময় কেবল এক অনস্ত অখখ্ড চৈতন্তের . 
সত্তমাত্র দেখিতে পান । ইনি ব্রচ্ম। ইনিই সর্বজীরের, 
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সর্ধভূতের আত্মা, প্রাণস্বদপ। ইনিই (এক ও 
অদ্বিতীয় হইয়াঁও ) নান! ভাবে নান! মৃষ্তিতে প্রকটিভু। 
অতএব জীবমাত্র স্বরূপতঃ ব্রহ্ধ, কিস্তু ভ্রমবশতঃ সে 
আপনাকে ক্ষুদ্র ও জন্ম মৃত্যুর অধীন ভাঁবে। যত দিন 
তাহার এই ভ্রম থাকে, ততদিনই তাহার জীবত্ব। কিন্ত 
যেমন ভাহার অজ্ঞানটি দূর হয় অমনি সে আপনাকে ব্র্দ 
বলিক্জা জানিতে পারে । যে এতকাল আপনাকে সাস্ত 
ও সসীম ভাবিতেছিল, দে অনস্ত ও অমীম হইয়া যাক্স, 
বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয় । অতএব, জ্ঞান-মাগীর লক্ষ্য 
ব্রহ্ম হওয়া, অনন্ত চৈতন্য লাভ করা? সুতরাং ব্রচ্গই 
সাহার ধ্যেয়, আরাধ্য, উপাস্ত । কিন্তু ভক্তি-মার্গীর 
উপাস্ত অন্থরূপ ৷ তিনি ব্রহ্গাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার 
কর্তা, সর্বশক্তিমান, পরম কৃপাঁময় শ্রীভগবানেরই 
আরাধনা! করেন। তাহার উদ্দেম্তা ভগবাঞ্‌ হওয়া নহে, 
ভগবানের সহিত মিশিয়! যাওয়া নহে, মন প্রাপ দিয়া 
চিত্তকাল সেই পরম করুণাময়ের সেবা করা, ধ্যান করা, 
ভজন করা । ইহাতেই তীহার আনন্দ, ইহাতেই তার 
জীবনের চরিতার্থতা । অবশ্য ঘিনি ব্রন্ম, তিনিই ভগবান 
বা ঈশ্বর । যখন তাহার নিশুপ, নির্বিশেষ, অপ্রকট, 
পরম ভাবটির উপর আমাদের লক্ষ্য থাকে *তখন তাহাকে 
বলি বঙ্গ আয় যে ভাবে তিনি আপনাকে সীমাবিশিষ্ট 
করিয়া এই বিশ্ব ধারণ ও পালন করিতেছেন, দেহমন্ী 
অননীর গ্ভায় কোটিকল্প অসংখ্য জীবকে বক্ষে ধারণ করিয়া 
পোষণ ও বর্ধান ৬ তাহার সেই : সব্ধঞ্ঞ, সর্বা- 
1841 


শার্গত্রয় 
শক্তিমান্‌ পরম প্রেমমষ ভাবটির প্রতি যখন আমাদের 
লক্ষ্য থাকে, তখনই আমরা শাহাকে বলি ভগবান্‌।২ 
জ্ঞান-মা্গী প্রথম ভালটির উপাসনা করেন ; এবং দ্বিতীক্ক 
তাঁবটিই ভক্তি-মাগীর উপান্ত। ইহা স্বাভাবিক ও 
অনিবার্য । কারণ, একটা নিগুরপ ও শুন্য পদার্থের 
উপর, একটা সীমাহীন সম্ভার প্রতি, কখন ভক্তি ও 
ভালবাসা জঙ্মিতে পারে না। “ধরা ছেপয়। যায়, ধারণা 
করিতে পারা যায়, এরূপ একটি সগুণ লীমাবিশিষ্ট ৰস্তত 
না পাইলে ভক্তি প্রেম উদ্দিত ভয় না। 

কিন্তু ষে ভাবে তিনি বিশ্ব ধারণ করিয়! আছেন, ওত- 
প্রোত ভাবে সব্দত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সকল জীবকে রক্ষা 
ও সংহাঁর করিতেছেন,-_এই বে বিশ্বমূন্তি, ইহারগু ধারণ! 
করা ছুর্ধল মানবের পক্ষে অন্তীব ছুরুত, অনস্তীব কঠিন । 
বিশ্বরূপ দর্শন ধরিয়া অর্জুনের ভয় ও মোহই ইহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। এক মুহূর্ত ও তিনি এই দৃশ্য সন্থ করিতে পারিলেন 
না, বলিলেন “ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইতেছে । হে 
বিভে। ! তোমার ক্ন্দর প্রি মুর্ডিতে দেখা দাও ।” এবং 
যখন ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্চরূপ মানুষ মুর্তিটি ধারণ করিলেন, 
অঞ্জন বলিলেন “নাঃ বাচলাম। এখন জুস্থ হইলাম 1% 
অঞ্জনের পক্ষে ধাহা, সকল জীবের পক্ষেই তাই,--বিরাট 
মুক্তির ধ্যান করা, তও্প্রতি প্রেম ভক্তি রাখা, বড়ই 
কঠিন । এই জন্য পরম করুণাময় ভগবান্‌ ক্ষুদ্র মানবের 
হিতার্থে আপনাকে আরও সীষ়াবদ্ধ করেন। মধ্যে মধো 
মান্বরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হছন। “হে বিশ্বব্যাপিন্‌! 
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হে অমস্তদেব ! আমরা অতি ছুর্বল.ও ক্ষুদ্র । তোমার 
বিরাট মুস্তির ধারণা করিতে অক্ষম। হায়, তবে কে 
আমর! তোমার দেখা পাব না? আমর! ক্ষুদ্র ব'লে, তুচ্ছ 
ব'লে, হে প্রেমমন্গ, তুমি কি আমাদের উপেক্ষা কর্বে ?৮ 
এইন্ধপে যখন কোটি কোটি নরলারীর সমবেত আর্তশ্বর 
গগনমার্গে উ্খিত হয়, যখন তাহাদের হৃদয়তস্ত্রী ভগ- 
বানের জন্ত, সমস্বরে কাপিযা। উঠে, তখন প্রমময় আর 
থাকিতে পারেন না, তাহার করুণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়, 
তিনি সসীম হইা, ক্ষুদ্র হইয়া, মানবরূপে ধরাধামে অব- 
তীর্ণ হন, মানবের মলোবাঞু। পুর্ণ করেন ॥ তখন মানব- 
কুল কৃতার্থ হয়, ধরিত্রী ধন্তা হয়। তখন অবিরাম ৫প্রম- 
আোতে জগৎ প্লাবিত হয়। পশু পক্ষী অবধি সেই প্রেষে 
ভুবিয়া বায়। তখন মানব প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে দেখে, 
তাহার কথা শুনে, তাহাকে স্পশ করে । তখন ভগবাঁন্‌ 
আর অস্পষ্ট, অনির্দেষ্ঠ ব্স্ত থাকেন লা, তিনি প্রত্যক্ষ, 
দৃহ্া, স্পুশ্থা, সর্ববেন্দ্ি্গোচর হইয়! অতি ক্ষুদ্র জীবেরও 
দর্শনা কাজা পুর্ণ করেন। সকল ধর্মেই নর-রূপী ভশগ- 
বানের উল্লেখ আছে। সকল দেশেই রূপাময় মানব- 
মুক্তিতে অবতীর্ণ হই! ছুর্ধল মানবের ধ্যান ধারণার পথ 
স্থ প্রশস্ত করিয়াছেন,_শ্রীরাম, শ্রীরুষ্ণ, বুদ্ধদেব, যী শুধু, 
জর্থন্্র। এই সকল মানব-ন্ধপী ভগবানই ভক্তি- 
মার্গীর প্রধান অবলম্বন, আরাধ্া, উপান্ত। ভক্তের 
হ্বদয় ইহাদের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট ও অন্ধুরত্র হয়। বিরাট 
সুস্ঠিত শ্রুতি সেক্প হ্য় না, হইতে পারে না। 
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এখন ভক্তির স্বরূপ কি, কাহাঁকে ভক্তি বলে, 
দেখ! যা”ক। ভক্ত চুড়ামণি নারদ, হাহাকে মুভিমতী 
ভক্তি বপিলেও অভ্যুক্তি হয় লা, যত্ত,ল্য ভক্ত ভ্রিজগতে 
নাই, তিনিই তাহার ভক্ভিস্ত্রে বপিতেছেন,__ 

সা ত্বন্মিন পরমপ্রেমরূপা । ২। 

অর্থাৎ ভগবানে পরমপ্রেমই ভক্তি। অতঃপব 
তিনি অন্যান্ত মুনির মত উদ্ধৃত করিঘা নিগের মতটি 
সর্বশেষে দিয়াছেন যথা,» 

পুজদিধনুরাগ ইতি পারাশষ্যঃ। ১৬ । 

পরাশর মুনির পুত্র বলেন, পুজাদিতে অনুরাগই 

তক্তি। 
কথাদিঘিতি গর্গঃ | ১৭ । 

গর্ মুনির মতে ভগবানের কথ! শ্রবণে ও কীর্তনে বে 
ছচুরাগ তাহাই ভক্তি । 

আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাঙিলাঃ | ১৮ । 

“যেরূপ পুজাদিতে আত্মরতির বিরোধ না হয়, 
তাদৃশ পুজাদ্িতে অনুর/গই ভক্তি,”--ইহ| শাঙিল্য মুনির 
মত। কিন্তু নারদের মতে» 

নারদ্স্ত তদর্পিতাখিলাচার তা৷ তঘিম্মরণে 

পরমব্যাকুলতেতি | ১৯ ! 

ভগবানে মস্ত অর্পণ এবং তাহার বিস্মরণে অতিশর 
ব্যাকুলতা, ইহাই ভক্তি । বিনি মন, প্রাণ ভগবানে অপণ 

করিয়াছেন, ধাহার চক্ষু কর্ণ, হস্ত পদ, মল বুদ্ধি প্রভূত 
লিয়ত ভগবৎ সেবাতেই নিক্োঞ্জিত, যিনি অনুক্ষণ স্ই 
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পরমপ্রেমিককে হৃদয়ে ধারণ করিয়! রাখেন, এক মুহূর্ত 
তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে জগৎ শুন্য দেখেন, যাতনার, 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নারদের মতে ক্িনিই প্ররুত ভক্ত | 
ভক্তিলাভে কিরূপ ফল হয়, ভক্তের অবস্থা কীদৃশ হয়, 
নারদ তাহাঁও বর্ণন1! করিয়াছেন, 
যল্লন্ধ। পুমান্‌ সিদ্ধ! ভবতি 
অনুতো! ভৰতি তৃপ্তো ভবতি 1 ৪। 
যত প্রাপ্য ন কিঞ্চরবাঞ্চতি ন শোচতি 
ন দ্েষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি | ৫। 
যজংজ্ঞাত্ব! মন্তো ভবত 
স্তব্ধ ! ভবতি আত্মারামো ভৰতি । ৬। 
অর্থাৎ এই প্রেম লাভ করিয়! জীন সিদ্ধ হল, অমর 
হন, তৃপ্ত হন। ইহা পাইলে আর কিছুরই বাঞ্চা থাকে 
না, শোক দূর ভয়, বিদ্বেষ চলিয়া! যার, কিবয়ের প্রতি 
আসক্তি থাকে না, বিষয়লাভের চেষ্টাও পাকে না । ইহার 
উপলব্ধিতে জীব মত্ত হন, নিশ্চেষ্ট হন, আত্মারাম হন। 
অতঃপর নারদ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, “অস্ত্যেব- 
মেবম্‌”*--ইহার দৃষ্টান্ত আছে ১ “যথ! ব্রজগোপিকানাং”ন 
--বেমন ব্রদগোপীদিগের অবস্থা । গোপীদিগের অবস্থা 
কিরূপ ? আহারে, বিহারে, গমনে, উপবেশনে, শয়নে, 
জাগরণে প্রত্যেক গৃহকাধ্যের 'মধ্যে, তাহারা অনুক্ষণ, 
*. লারদ-ন্তক্তিসুত্র (--২* সু 
3১ লারর-ভক্িপুর 1২১ পু । | | 
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দ্বিধারাত্রি, ভগবচ্চিন্তাতেই বিভোর, সৈই সুন্দর দটবর 
ধতিলার্ধও তাহাদের চিত্ত হইতে অপশ্ঠত হন না, সেই 
মধুর মুরলীধ্বনি সদাই তাহার! শুনিতেছেন, সেই নবীন 
রসরাজকে তাহার! সদাই হৃদয়ে দেখিতেছেন। পরঙ্গ 
জ্ুন্দরের রূপে গুণে তাহারা একেবারেই মুগ্ধ হইয়া 
আছেন, ডুবিয়া আছেন। অন্য চিত্ত, অন্য ভাব, মনে 
আসতে পারে না, স্কান পাস না। যত করিয়!, চেষ্ট। 
করিয়া, যম নিষম আসন প্রাণান্াম অভ্যাম করিয়া! 
উাহাদিগকে মন স্থির করিতে হয় না, বিষয় চিন্ত! দূর 
করিতে হয় না; সব্ধগ্রাসিনী কষ্ুচিস্ত! অন্ত লকল 
চিস্তাকেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা ষোগাভ্যাস' 
না করিয়াও মহাযোগিনী। চত্তীদ্দাসের রাধা চিত্রটি 
দেখুন, 
“রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা ? 
বৃসিয়। বিরলে, থাঁকয়ে একলে, 
ন। শুনে কাহার কথ।। 
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপাঁনে, 
ন। চলে নয়নের তারা | ূ 
বিরতি আহারে, রাঙ্গ। বাস পরে, 
যেমন ফোগিনী পার! ৮ ১. 
বতদিন ভগবানের সাক্ষাৎ না হয়, ভত্ত এই বি ৃ 
জীবন যাপন করেন। তার পর, যখন প্রিয়তম... দেখা 
দেন, ভক্তের 'আকাজকণ আনিতে চাহেন, ভক্ষ 
বলেন, 
[৮*] 


ভভ্ভিআার্প 
"বধুঃকফি আদ বলিব আমি | |] 
ফরশে জীবনে, জনমে জনম, 
প্রাথনাখ হইও তুমি ॥” 
তিনি আর কি চাহিবেন £ চাহিবার কিছুই নাই। 
তিনি তপ্ত হইয়াছেন, ভ্তদ্ধ হইয়াছেন, আত্মার 
হইয়াছেন । তাই বলিক্েছন, “আর কিন্তুই চাহি না, 
অনন্তকাল তুমিই আমার হৃদয়ে থেকো, যেন তোমায় না 
ভুলি ।” প্রহলাদ্দ ও ঠিক' এই কথা বলিয়াছিলেন,__ 
নাথ যোনি সহশ্রেষু যেষু যেবু প্রজা ম্যহং | 
তেঘু ভেকখ্ষচলা ভক্তিরচাতাস্ত সদা ত্তস্সি ॥ 
হে প্রাণেশ্বর। যে ধোনিতেই সামি জন্মগ্রহণ করি 
না কেন, তোমা প্রচ্তি যেন স্ব্বদাই অচলা ভক্তি 
থাকে । | | 
ইহাই ভক্তের আকাজ্জণ। ভগবানের ভন এইরূপ 
প্রাণের টান চাই, এইরূপ ভালবাস চাই, এইক্ধপ 
ব্যাঞ্সুলতা চাই, তবে তার সাক্ষাৎলাভ হয়। সে টান 
আশমাদিগের কই ? সে ভালবাস কি আছে ? শ্রীবামকৃ্চ 
পরমহংসদেব বলিতেন, “আামক, ছেলেপুলের জন্যে আখধখাটি 
কাদি, টাকাকিডডির জন্যে একঘটি কান্দি, ক্রিস ভলবানের 
জন্ত 'এক : ফে[টাও- চোখের জল ফেলি না!” স্বামী 
বিবেকীননআমেরিকাথ বন্তৃতত! দিবার সমস একটি জুষ্দর 
গল্প ছিল ।.. এক 'যুবক্ষ এক সাধুর নিকট 
রি: নিত্য বলিল, প্রত, আমি ভগবানকে 
দেখিতে চাই). আমাকে: দেখাইতে হইবে । 'ইছাই 
| | [ ৮১]. 
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আমার প্রাণের আকাজ্ক! |” সাধু ইহা শুনিয়া কিছুই 
হুলিতেন ন।, যুদ্‌ যুছু হাসিতেন। কিন্তু যুবক ছাড়িবার ! 
পাত্র নন, তিনি ক্রমশঃ অধিকতর জেদ কছিতে লাগি" 
লেন। অবশেষে সাধু একদিন বলিঙ্গেন, “আচ্ছা, কল্য ) 
প্রাতে ধখন আমি নদীতে হান করিতে যাইব, তুমিও 
যাইও ।” পরদিন প্রত্ুষে, যুবক হৃষ্ট ও আশাহ্বিত 
হুইয়। সাধুর সহিত নদীতে অবতরণ করিবামাত্র, সাধু 
কাহার গলা টিপিয়া জলের মধ্যে ঢুবাইয়া রাখিলেন। 
যুবক ঘন্বণাঁয় ছটকট করিতে লাগিল। যখন €স 
একান্ত কাতর হইয়া পড়িল, সাধু তাহাকে তুলিয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বং! এতক্ষণ তোমার প্রাণ কি 
চাঁহিতেছিল ?” হাফাইতে হাঞ্ষাইতে যুবক উত্তর করিল, 
“বাতাস ।” সাধু বলিলেন “খন ত্তোমার প্রাণ ভগবানের 
জন্য এইব্ঁপ ব্যাকুল হইবে, এইরূপ ছট্ফটু করিবে, 
তখনই তুমি তাহার সাক্ষার্থ পাইবে । তৎপুর্ষবে লহে 1” 
সাধারণ মানবের ঈদৃশী আকাজ্ষা হয় না কেন? 
ভগবালে ভালবাসা না হইবার কারণ কি? প্রেষ- 
লাভের কোন উপাক্গ লাই কি? এইকপ প্র স্বতঃই 
আমাদের মনে উদ্দত হয় এখন দেখা থাক মহাপুকম- 
শ্টাণ ইহা ক্িক্ধপ উত্তর দেন। তাহারা বলেন, "প্রেম 
একটি নিত্যাসিদ্ধ বস্ত, অর্থাৎ সকল জীবের অস্তরেই 
উন চিরকাল সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছে । . কাত্রণ,, 
স্রগবান প্রেমস্থকূপ এবং জীব ভগবানের অংশ স্তরাং 
জীবও প্রেমন্থরূপ । তবে, এই প্রেম দর্ধবজীবের ভুল্যরূপে 
সুজ] এ 


ভক্তি-মার্গ 
বিকাশ পায় নাই, ফুটিয়! বাহির হয় নাই; কারণ, সব্ব 
জাবের উপাধি বা দেহ তুল্য নহে। ধাহার উপাধি ধতই' 
বিশুদ্ধ, ভাঁহাতে প্রেম ততই বিকাশ পাইয়াছে । যেমন 
উজ্জল হীরক-খও স্ুল ও মলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিলে 
শিশ্রভ বোধ হয়, কিন্ত আবরণ গুলি যতই শ্ছক্ষ ও নিম্মল 
হয় ততই জ্যোতি বিকিরণ করে, সেইরূপ আমাদের 
স্থল দেহের ও সঙ্গ দেহের উপাদানগুলি যতই বিশুদ্ধ ও 
স্ঙ্ম হয়, প্রেম ততই প্রকাশ পায়। অতএব, ভক্তিলাভ 
করিতে হইলে দেহ ও মন বিশুদ্ধ করা চাই।” রামানু- 
জাদি আচাধ্যগণ ভক্তিলাভের যেনকল উপায় নিদ্দেশ 
করিয়াছেন, তন্দার ঠিক এই উদ্দে্ই সাধিত হয়। 
রামান্গজ বলেন, ভক্কিকামী সব্বাগ্জে খাস্যাখাস্ত 
বিচার করিবেন, অর্থাৎ বিহিত থাদ্ভ ভোজন ও নিষিদ্ধ 
খাছ বঙ্জন করিবেন বেখাছের দ্বারা সন্বগুণের বৃদ্ধি 
হয় তাহাই বিহিত । এবং যন্দারা আলন্ত, জড়তা, ক্রোথ, 
হিংসা গ্রভৃতি বজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধি পায় তাহাই 
নিষিদ্ধ 1 প্রেমপাঁভ ধাহাব ল্ক্ষ্য, তিনি ধদ্দি রসনার 
তৃপ্তির জন্য নি্ুর 'আঁচরণ ও জীবহুত্যা করেন, তাহা 
হইলে, প্রেমলাভ কিরূপে সম্ভব ? অতএব কোল জীব" 
হিংসা বা প্রাণীকে ক্রেশ দিয়া তিনি উদগ্নপুষ্তি করিতে 
পারিবেন লা1 বিশেষতঃ মদ্য, মত্ত, মাংসাকি রজো শুণ” 
বদ্ধক। ইহা দ্বারা সু ও সঙ্গ দেহে যে কল” পরমাণু 
সি হর তাহার তক্তিপ্রেমাদির স্পন্দন গ্রহণ কনিতে 
অক্ষম । অইজন নিরামিষ ভোজন সাহার পক্ষে প্রশক্ত' 
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ও উপযোগী । ইহা ছাড়া আর একটি কথা উহাকে 
সর্বদা মনে রাখিতে হইবে । তিনি কদাপি দৃষ্মিত 
খাস গ্রহণ করিবেন না। খাস নানাপ্রকারে দূছিত হয়? 
ষে খানে কোন বিষ।ক্ত পদার্থ (রোগের বীজাখু প্রভৃতি ) 
আশ্রয় গ্রহণ কপ্সিয়াছে, তাহা স্থূল শরীরের -অনিষ্টকর, 
ইহা আমরা সকলেই জানি; কান্বণ, ইহা আধুনিক 
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অন্তর্গত 1 কিন্তু খাস্ক আর এক প্রক্ষান্গে 
দুষিত হুইতে পারে। তাহা আমরা সকলে জানি না 
এবং তত্প্রতি লক্ষ্যও করি না। যে খাস্কধ কোন ছুষ্ট, 
নীচপ্রকৃতি, স্বার্থপর বা! অপবিত্র ব্যক্তি দ্বারা ভুক্ত, 
স্পৃষ্ট বা দৃষ্ট হপ্ু, পেই খাগ্ের সুক্মাংশে এ ব্যক্ষির 
অপবিত্র স্পন্দন সঞ্চিত হয়। জুতরাং বিলিত্ খাঞ্ 
ভোঞ্জন করেন, তাহার মনে তওৎ 'অপবিদ্ধ ভাব থা. 
চিন্ত! জাঁগক়্া! উঠে। খধিগণ এই জন্যই উচ্ছিষ্ট, অন্য্পৃষ্ট, 
বা যত তত্র ভোঙ্গন নিষেধ কারয়াছেন । ইহা আমব! 
আজরা'ল মানি লা বা বুঝি না। কিন্তু ভক্তিমার্গীক্ষে 
ইহ? মানিক চলিতে হয়, কারণ ইহা তাহার অভীষ্ট সাধনে 
কতকটা লহাক্বতা করে । 

কিন্তমনকে পবিত্র করিতে হইলে মলের উপরই 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । এই জন্য ভক্তিমার্গী, কাম, 
প্রো, টো, মোহ, মদ, মাৎসধ্য প্রভৃতি নীচ ভাবগুলি 
যাহাতে মনোমধ্যে জাগরিভ না হয় তছিবন়্ে জর্বাদ 
সতর্ক থঁকৈন। ইহাক্স' মনের জঞ্জাল বা আবর্জন! স্বরূপ । 
ইহারাই প্রেম-স্বীরককে ডাকিয়া রাখে ।: ছুই জোক্কের। 
[৮৪] 
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সহিত 'একজর বাস. করিলে কুভাবগুলি উত্তেজিত হয়ঃ | 
ঘাঙার! ব্রেপধণতাযণ, হিং প্রকৃতি, লোভী: ও দক্তিক, 
তাহার! লা কুকথা লইপাই.খাকে, কুধিষক্জেরই আলো- 
চন করে এবং সুপ্দদেহ হইতে নিরত অপবিত্র স্পন্দন 
থিকীর্ণ করে। এই জন্ত নারদ বলিম্াছেন,_- 
প্ছঃসঙ্গঃ সর্বৈব. ত্যাজাঃ 1 ৪৪ 
অর্থাৎ ভক্তি-মাগীর কুসঙ্গ ত্যাগ করা সব্ধ প্রকারে 
কর্ডবা। পুনশ্চ, 
স্্ীধননাস্তিকচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্‌। ৬৪। 
কামিনী, ধনী, ঝ। নাস্তিকের চরিত্র শ্রধণ করা কর্তব্য 
লহে। সুন্দরী যুবতীর রূপ-খুণের বর্ণনা শবণ বাঁ পাঠ 
করিলে পান্ছে চিত্তে কামের উদ্রেক হয়, ধনবান্‌ ব্ক্তির 
উশ্বধ্য ও স্থখ-সম্পদের বৃত্তান্ত শুনিলে পাছে পার্থিব 
বস্তর প্রতি লোভ জাগিয়া উঠে এবং নাস্তিকের কুতক্ক 
ও শ্রদ্ধাহীন বিতগাদি শ্রবণে পাছে অবিশ্বাস ও সংশয় 
উদ্বিত হয়, এই কারণে রী সকল বিষয়ের চিন্তা ভক্ষি- 
মাগার নিষিদ্ধ। 
আহার ও সহ্বাসের পুর্বোত্ত নিয়মগুলি পালন 
করিতে করিতে ভক্তি-মাগীর চিত্তে জরমশঃ সাত্বিক ভাব 
স্উদ্দিত হইতে 'খাকে । এখন তাহার সাঞ্চুসহবাসের 
'গুভকাবৎ-কখা-শ্রুবণের প্ররৃ্ভি হক্স । যেখানে ভগবানের 
কথা, গুণকীন্্বন, পুজা, বা উপাসনা হয়, যেখানে কোন 
সংগ্রস্থ পঠিত হল্গ, তাহার প্রাণ সেইথানে যাইতে চান্স। 
আইস, তিনি বেবালয়ে, তীর্থঘস্থানে, ও ভক্তলমীপেত 
1.২ ও 
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মধ্যে মধ্যে,-যাতায়াত আরস্ত করেন। সংনারের রোগ, 
শোক-তাপ-জালায় ষখন প্রাণট! বড়ই কাতর হয়, তখন 
তিনি ভাবেন,--গ্ভায় ! জুড়াইব কার কাছে $ কে 
আমার কথা শুনিবে? আমার বাাথার ব্যাথথী কে আছে ? 
সেই সর্ধতাপভারী ভিন্ন কে আর শাস্তি দিতে সমর্থ ?” 
এই ভাবিয়া ভিনি কোন দেবালয়ে বা ভক্তসমীপে গিকা 
ক্ষণেকের তরে প্রাণের জ্বালা জুড়ান, কথঞ্চিৎ শাস্তি 
অন্তভব করেন। এইরূপে, তিনি প্রথমে আর্ত-ভক্ক 
তন কিছু ভগবৎ কথা শুনিতে শুনিতে, যতই অধিক 
আনন্দ হইতে থাকে, যতই নেশা! জমিতে থাকে, আকর্ষণ 
ফতই গাঁড় হয় ততই আত্তির কথ। ভুলিতে থাকেন, 
তিনি যে শোক তাপ জুড়াইতে আসিয়াছেন তাহা! আর 
মনে থাকে না। যেমন এক ব্যক্তি ছুশ্চিস্ত! নিবারণের 
কন্য মছুপান আরম করিয়া শেষে মগ্য পানের ভন্তই মস্ভ- 
পান করে, ইহাও কতকট! সেইরূপ । 

ক্রমে নেশা বত জমিতে থাকে, তিনি নিজ গুছেই 
ভজন আরম্ভ করেন। প্রথমে কতকটা নিিষ্ট সময় 
খাকে, প্রাতঃকালে এতক্ষণ, সায়ংকালে এতক্ষণ । পদে, 
এই সময় ক্রমশঃ বাড়িয়া গিষা, তাঁছার অধিকাংশ দিব! 
ভাগই ভল্পন-কাধ্যে অতিবাহিত হয়। ক্রমে রাত্রি-ভাগেও 
ভজন চপিতে থাকে এবং ইহা, নানা আকার ধারণ করে । 
কখনও ধ্যান, কখনও পুজা, কখনও গুগ-গাশ, এবং 
ক্ষখনও বা তাহার অহিমা-পাঠ করেন । এইন্পে দিবারাকি 
তিনি ভজ্গনানন্দে মগ্ন হইরা থাকেন। কিছুকাল এইরূপ 
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করিতে করিতে সাহার কেমন এক্‌ট। "অতৃপ্তি উদ্দিতত হয়» 
যেন একটা আকাক্! জাগিতে থাকে । তিনি যেন 
অর ভজনে 'আনন্দ পান না, প্রাণ যেন আর কিছু চায়? 
তখন একটু চিন্ত/ করিম়াই তিনি বুঝিতে পারেন, তাহার 
প্রীণ অপরকও এই আনন্দ দিতে চাহিতেছে, সকলকেই 
ইহার ব্অংশীদার করিতে চায় । তিনি ভাবেন, ণ্ভাক 
অজ্ঞান জীব-কুল বিষয়ানন্দকেই পরমানন্দ তাবিতেছে ॥ 
তাহারা যদি একবার এই আনন্দের আন্বাদ পায়, ক্ষণমাত্র 
পরম সুন্দরের যধুরতা উপলব্ধি করে, তাভা হইলে 
তাহাদের শোকতাপ দূরে যায়, জীবন ধস্ত হয়। আমি 
একাকী নির্জনে ইহা! উপভোগ করিতেছি, আর চারি- 
দিকে কোটি কোটি মানব এক ফোঁট! রোমের জন্য, এক 
বিন্দু ভক্তির জন্ত ছটফট করিতেছে ! যক্ষের ধনের স্তাক্স 
এই আনন্দ কি নিজের মধ্যেই পুরিয়া র্খিব ? কাহা- 
কেও এক কণা দিব না? অহো, ভক্তশিরোমণি নারদ ! 
দিবারাত্রি প্রেমে বিভোর 1! কিন্তু কই, ইহাতে ভে! 
কার তৃপ্তি নাই ? তিনি বীণ। যন্ত্র ভাতে. লইয়া! ব্রিলোক- 
ময় ছুটাছুটী করেন কেন? স্ঠাহার প্রেম-সমুদ্র উচ্ছলিত, 
হইয়] উহা! জগৎকে প্রাবিত করিতে চায় খলিয়া ৷ ভিনি যে 
আনন্দে কিভোর, বিশ্ববাসীকে সেই আমন্বন্দ দিতে চাঁন । 
তিনি 'অমর হইয়াছেন সভা, কিন্তু তাতে কি? যববধ্ধি 
ত্রিলোকের সকলেই অমৃতত্ব না পার, যতক্ষণ একটি জীব ও. 
সে আলন্দে বঞ্চিত থাকে, শতক্ষণ' নারদেব তৃপ্তি নাই; 
' আখ নাই, ক্সানন্দ নাই। হে পরম ভক্ত ! পরম পরেছি! 
[৭. রর 
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তোমাকে . নমস্কার । ক্মাবার, দ্কল্ত-শ্রেই প্রাস্দাঁদের 
আবন্থাই বাকি? ষখন "ভগবান নিজ "মুক্তি প্রকট 
হইবেন ও বর দিতে চাহিলেন, 'প্রহজাদ “সচল! 'ভক্ষি 
চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে কি -স্তাছার তৃপ্তি 
হুইল? ভিনি বলিলেন, “হে ক্ুপানিধে আই চোটি 
কোঁটি জীবের তুমি ভিন্ন আর গতি নাই। ইহাদিগক্ষে 
উদ্ধার 'করিতে হইবে । ইহাদিগকে প্রেম - দাও, ভক্তি 
দাও্ড। ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা । ছাদ! আমিকি 
কেবল এরূপ আনন্দ একাই ভোগ করিব” 

এইরূপে চিস্তা করিতে রকুরিতে ও ভক্"জীবন-আলো- 
চন! করিত্তে করিতে, জীবের জন্য কাহার প্রাণ কীদিয়! 
উঠে, স্িনি সকলকেই তাহার আনন্দের ভাগ-দিবারজন্ত 
ব্যাকুল হন তখন তিনি আর স্বার্থপর হইয়া নিজের 
আনন্দের জঙ্, ভঞ্জনা করেন না, জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া 
ভগবানের গুণকীর্তন কারতে থাকেন। তাহাদের 
হাতে ধরেন, পায়ে ধরেন, কাকুতি মিনতি করেন, জজ শ্রু- 
পাত করেন। বলেন “ভাইরে, তোর! একবার 'চোক্‌ 
'ফেলিয়। দেখ,, সার কি রূপ, কি গুণ ! অমন প্রেম আর 
আর-কারো নাই। একবার ভার দিকে ফ্ষিরে চা”, লব 
জ্বালা দূর হবে! সে রূপ দেখে ম+ঙ্ছে যাবি, শোক তাঁথ 
ভুলে যাবি ।” এইবপ করিতে করিতে তাহার 'জ্বদহ 
আরও কোমল হইতে থাকে,জীবে দয়। ও ভগবানে প্রন 
আরও ঘনীভূত, গাঢ় হইতে থাকে । তখন যদি কেন 
স্টাহাকে একটি নেহ-পুর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তিনি 
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আপ্যারিত হন, ক্মনুগৃহীত €বাধ করেন, ভাবেন তাছার 
বড় দয়া । তখন কাহার মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি তাহারে 
ভাল বালিতেছে, গজ প্রেম কিতরণ করিতেছে। 
পুষ্প মৌরভ দিতেছে, নদী জল, বৃক্ষ ফল-ছাষ়া, শুর্ঘ্য 
তাপালোক, চক্র সুষমা, মেঘ বুটটি, ও গৃহ আশ্রয় দান 
করিতেছে । তখন অচেতন পণার্থও তাহার নিকট 
সচেতন হয়, কথ! কয়। তান দেখেন সকলেই অযাচিত 
ভাবে জাহাকে দান করিতেছে । রুতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় 
আত হয়। তিনি বলেন, শহরে, আমি তো। তোদের 
কিছুই দিই নাই ; তোরা আমায় দিস্‌ কেন ?” 
এইরূপে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই 
আধাচিত দান, প্রেমের খেলা, দেখিতে পান। গাভী ঘখন 
হাস্বারবে বসের গান্রলেহন করে, পক্ষিনী যখন চঞ্চুপুটে 
আহার আলির! শাবকের মুখে নিক্ষেপ করে, বিড়ালী 
কখন শাবকের আন্তপ্বর শুনিয়। ব্যস্তত্রস্ত 'হইয়। ছুটিয়া 
আসে, জননী যখন পীড়িত সম্তানকে বুকে রাখিয়া আহার- 
নিক্রা ভূলিক়া। বায়, ভখন তিনি প্রেমের খেলা দেখিয়া 
বিমুগ্ধ হন, স্তম্ভিত হন ।- আর ভাবেন “এত প্রেম কোথ! 
হুইতে আসিল ? ধরাতল বে প্লাবিত হইয়া ফাইতেছে ! 
বৃক্ষপ্লতা, পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গিরি-ল্দী, জলগবাসু, 
রূবি-শশী, নর-নারী, লকলেই যেন প্রেমে উন্মভ, মাতে!- 
রার। । এ বস্কা আদিল কোথা হইতে 1” 'ষখন তিনি 
একান্ত. মনে উহ্থাই চিন্ত1 করেন, তন তাহার অন্তরের 
গ্ীলেতম প্রদেশ টিসি এই ধ্বনি উশ্থিত হয়, 
[পন] 
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“তমেব ভান্তমনুভাতি' সর্ধ্বম্‌ 
তশ্ত ছাপা সব্দমিদং বিভাতি 1” 

ইহ1 শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠেন,--বলেন, *ওছো, 
বুঝিয়াছি। সেই আলোকেই সব আলোকিত, সেই 
প্রেমেই স্বাই প্রেমিক যেমন পর্বত শিখব হইতে 
এক প্রকাণ্ড জলরাশি ভুড় হুড় করিয়া নামিয়! আলে, 
দেশ প্লাবিত হইয়া যায়, নদ নদী, খান! ডোবা, খল বিল, 
পুর্ণ হয়, যাহার যতটুকু মতন সে ততটুকুই ধারণ 
করে, সেইরূপ এক অনন্ত প্রেমই বিশ্বময় পরিব্যাপ্ু হইয় 
রহিয়াছে ; বিভিন আধারে, বিভিন্ন মুক্তিতে প্রকাশ 
পাইভেছে। তিনি সুন্দর বলিয়াই সবাই সুন্দর, কার 
গৌরবেই সকলের গৌবব। তীর পৌন্দম্যের কণা মাত্র 
পাইয়া জগতের সৌন্দধা । বিকশিত পুষ্প, বিচিত্র 
বনভূমি, বিশাল জলধি, অভ্রভেদী গিরিরাজি, শোতস্বতী 
তটিনী, তারকা খচিত আকাশ,জগতে যত সৌন্দধ্য 
আছে, সমস্তই তারই একটি কোমল কটাক্ষমাপ্র, একটি 
মহ হাস্ত-রেখা। তিনি ভালবাদিতেছেন, তাই সকলেই 
ভালবাদে। তার প্রুমই অসংখ্য মুস্তিতে, অসংখ্য 
আধারে ফুটয়া বাহির হইতেছে । মাতাঁয় সেই প্রেম, 
'পিভায় সেই (প্রম, বন্ধুকে মেই প্রেম, পুতে সেই প্রেম । 
তিনিই নান! মুর্তি ধরিয়া ভালবাসিতেছেন, প্রেম 
বিলাইতেছেন। তিনিই মাতৃন্ধপে সে 'দিতেছেন, 
চর্যাবধপে ভাপালোক দিতেছেন, বুক্ষবূপে কফলন্ছারা। 
দিতেছেন, নদীরূপে জল দিতেছেন। যে কেহ আমা 
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ঘিগকে সাক্ষাৎভাবে ভালবাসে, তাহ! তিনি; আবার ষে 
কেহ পরোক্ষভাবে ভালবাসে তাহাও ভিনি। তিনিই 
শর্রুরাগে আমাদিগকে পরোক্ষভাবে ভাল বাঙিতেছেন, 
আমাদের বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, সাহস, সহিষ্তাদি গুণের 
বিকাশ সাধন করিতেছেন । শস্তশ্টামলা বঙ্গন্ধরা ও 
সমুদ্ধিশালী নগরে যে রুপা প্রক্ষট, ভীষণ জল-প্লীৰন ও 
জল-শুন্ মহাদেশে সেই ক্পাই প্রচ্ছন্ন রহিগ্লাছে। 
জ্যোত্সাময়-রাতি, মলয়-মারুভ, যমুনা-সৈকত ও মোহন 
যুরলীতে ষে প্রেম উচ্ছ,সিত হইতেছে, অমানিশা, ভীষণ 
শ্মশান, ঝটিকা, বুষ্টি ও রুধির-রসন। করাল-ব্ঘনাঁর বিকট 
চস্কারে সেই প্রেমই তো! দেখিতেছি ! সবই সেই এক 
প্রেমিকের রূপান্তর, বিভিন্ন মুস্তিমান্র ॥ তিনিই রোগ 
তিনিই স্থাস্থা, তিনিই সম্পদ্‌ তিনিই বিপদ, . তিনিই শত্রু 
তিনিই মিত্র, ভিনিই তিক্ত তিনিই মিষ্ট । আলোকেও 
ভিলি, আধাঁরেও তিনি, জয়ও তিনি পরাজয়ও তিনি, 
দাহসও তিনি ভয়ও ভিনি, স্বর্গও তিনি নরকও তিনি। 
ধ্ন্ত সেই পরম প্রেমিক, ধার প্রেমে সবাই প্রেমিক !” 
এইরূপে, ভক্তি-মার্গী ভগবানের (প্রমনয়ী-মুস্তি সর্বত্র 
দেখিতে পান,--পত্র-পুষ্প-ফলে, গিরি-নদী-গ্রঅকণে, পঞ্ত 
খক্ষী-মানবে সেই প্রেমময়ের করুণ আখি, সহান্ বদন 
, নিরীক্ষণ করেনগ 1 তখন গ্রহ-তারা, সিদ্ধুসরিতত বুক্ষ- 
তা) তাহাকে মধু বর্ষণ করে । প্রচণ্ড অগ্নি মধ্যেও 
তিনি পল্স-পঞ্ের কোমলতা ও শৈত্য অনুভব ক্েবেন। 
স্তখন কাহার মগ হয, গষে করুণাবশত$.শাকাযসিংহ 
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রাটক্াশ্বয্য তৃণবৎ তাণগ করিয়া 'মানব-জাতির আন 
রনরসী -ছুইয়াছিলেন, যে রপ্রম গৌরাঙ্গকে জীবের-জক 
পথে পথে কীঁদাইরাছিল, এবং জ্রুস-বিদ্ধ সমু বীপ্ডফ 
ইত্যাকারীদিগের.. মঙ্গলের জান্ত প্রীর্থনা করাইয়াছিল,_- 
সেই করুণা, সেই (প্রম শ্ীভগবানের এক কণ। মার 
এক কণারই এত প্রভাব, এত জ্যোতি বে, সমস্ত 
পৃথিবী তন্দবার! উদ্ভাসিত, আলোকিত ! ন! জানি সমগ্র 
প্প্েষ কি বিশাল; অগাধ, অনন্ত 1” এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে তাহার দৃষ্টি খুলিয়া যায়, সেই অনন্ত প্রেম যেন 
তিনি দেখিতে পান, উপলব্ধি করেন। ভগবান ডি 
মুষ্কিতে তাহার নিকট আবিভূত হন! সেই মু্তি 
হুন্দর, এতই মনোরম যে, তিনি চিত্রার্পিতের স্কা় ৫ 
দিকে চাহিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টি তাহাতে চির-নিবদ্ধ 
হই যায়, অর্ঠদিকে আর ফিরিতে পারেনা । তিনি 
সেই রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া যান্, ডুবিয়া থাকেন। 
সেই মুহূর্ত হইতে তার জীবনে একটি যুগাস্তর উপস্থিত 
ছয়, একটি প্রলয় হইয়া! বার । তিনি পুর্ব্বে ধাহা ছিলেন, 
গ্র্ণর ভা থাকিতে পারেন না। 
তখন 
ভিছ্াতে হৃদর- শ্রন্থিশ্চি্ান্তে সর্বসংশয়াঁঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস কর্ম্মাণি তুশ্মিনষ্টে পরাবরে ॥ 
মুণ্ুক-_২-২-৮ 

[তাহার বিরিয়-বন্ধন খসির। বায়, কল সংশব দূর হয়, 
নিখিল কপ্ৰ ক্ষয় পায় |] 
[ ৯২] 


ভথখন,-_ 
বং) চা্পরং লাভং দন্তে নাধিকং ততঃ । 
য্মিন্‌ স্থিতে। ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যনে ॥ 
. জ্ীমদ্ভগবদীতা,-_-৬-২২ 
জগতের যাবতীদ্ন পদার্থ সাহার নিকটে ভুচ্ছ 
অকিঞ্চিৎকর, নিম্ররভ হইয়া যাক, কারণ তিনি পরম 
সুন্দবকে পাইয়াছেন। তথন সহন্র, বিপদ আপদ 


তাহাকে তিলাদ্ধ টউলাইতে পারে না, কারণ তিনি স্থির 


বস্ততে লগ্ম হইয়া গিয়াছেন ৷ 
ভখন ১. 
বসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট। নিবর্ভতে । 


পরম-পুরুষকে পাই! বিষয়-বাসনা একবারে নির্মীল 


হই! যাক্স। 

তখন তিনি উন্মতের ন্তায় কখনও হাস্ত করেল, 
কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও 
মুচ্ছিত হন। সাধারণ লোকেরা সাহার ভাব না বুঝিস 


নিন্দা করেন, গালি দেন, কলঙ্ক রটান। কিন্ত, তিনি, 
ভ্রঙ্গেপ করেন না, সমস্ত তৃণবৎ উপেক্ষা করেন। ঝলেন। 


গবলে ঘলুক, মোরে মন্দ, আছে যত জন 1. 
ছাড়িতে নারিব সুই শ্যাম :চিকণ ধন ॥% 
 “স্দিতি, জীবন, ধন, কালা! 
তোবষর। আমারে, যে বল, সে বল, 
| _ কালিক্সা গলা মালা । 
[ ৯৬. 


আগতয় 


ই, ছাড়িতে ঘি বল তারে! 
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত, 
কে তারে ছাড়িতে পারে £ 
চশ্ীদাাস। 
অতএব, তিনি প্রিক্তমকে আর ছাড়িতে পারেন না, 
তাহাতে মজা থাকেন, ভুনা থাকেন। কখনে! 
বলেন,_- 
| “বধু, তুমি ষে আমার প্রাণ ! 
দেহ মন আদি, তোমারে শপেছি, 
জাতি, কুল, শীল, মান 1» চণ্ডীদাল 
আবার কখনে। বলেন, 
“তুমি সে পরশ মণি হে 
তুমি সে পরশ মণি 
ভোমলে পরশে এ তন্তু আমার 
সোণার বরণ খানি ॥” 
চণ্তীদাপ । 
বাস্তবিক তাহাই ঘটে । তাহার দ্েহখানি ক্রমশঃ 
সোঁণীর বরণই হইতে থাকে । যে যাহ! ভাবে সে 
তাহাই হয়, ইহা! একটি অকাট্য ধ্রুব সত্যা। আরম্গুল। 
ঘেমন কাচপোকপ্র রূপ ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোক্ষ! 
হইয়। যায়, যোগীও লেইক্রপ আত্মার (ভগবানের ) রূপ 
সর্বদা দেখিতে দেখিতে আস্মাই হইয়। যান | দিবাঁয়াজ, 
আহারে বিহারে, শয়ণে জাগরণে,। নিশ্বাসে গুস্বাসে 
অনুক্ষণ সেই পরম সুন্দরকে দেখিতে দেখিতি, ছিনিও 
[৯৪] 


ভক্তি-মাগ 


স্ুন/র হইয়! হান, অনন্ত [প্রন-সাঁগরে মিশিয়। যান। 
অথবা দেই প্রেম-সাগর তভীহারই মধ্যে উদ্বেল ভইঘ় 
উঠে, আবিভূতি হয়ণ। তখন আর ছুইটি থাকে -পা, এক 
হইয়া বায়, রাধা-অঙ্গ শ্যাম-অঙ্গে মিশাইজা যায়, নবী 
সমুদ্রে লীন হয়ণ । তখন তিনি দেখেন তিনিই অনন্ত 
প্রেম-সমুদ্র, তিনিই অসংখ্য জীবরূপে আনন্দ করিতেছেন । 
তিনি দেখেন, সবই তাহাতে অবস্থিত, সবই তীহার । 
স্কিনিই স্বেহময়ী জননীর ভ্তাপ্স সকলকে বুকে ধরিয়া 
লালন পালন করিতেছেন। তিনি এখন এরূপ অবস্থা! 
প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, 
টৈনং ছিন্দন্তি শঙ্সাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপোন শোষক়তি মারুতঃ ॥ 
শ্রীমস্ভাগবদ্গীতা_-২- ৩ । 
অন্ধ ভাহাকে ছেদন করে না, অগ্নি দগ্ধ করে না, 
অগ্রিশিখ। পন্ন-পত্রের হ্যায় বোধ হয়, 'অতলম্পর্শ সমুদ্র 
তাহার অঙ্গ আত করে না, মত্ত মাত্ক্ষের পদভরে তিনি 
পেষিত হন না। তিনি মুক্ত হইক্লাছেন, ভিনি অযৃত 
হইয়াছেন । | 
এইজন্য নারদ বলিয়াছেন, 
স! ত্বশ্মিন্‌ পরমপ্রেমরূপা | ২. 


[ আঙ্গি' যে ভন্কির বাংখ্যা। কবি, ভাহ ৮৮০০ 
পরন প্রোম'কপা | ] 


নসমৃতক্বরূপা চ। ও। মি 
৯৫: 


মাগতেয় 


[ প্রেম অনৃতন্বরূপ। ইহা জীবকে' কাধর কারিকা 
জের” । | 

ভাল্পতেরর এই বিষম দ্ুঙ্গিদে, এই ক্ধান্মস্তরিভা, দক) 
অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, জাক্তীয় বিহেছ ও আননতার দিসে, 
বন্দি কেন ভক্ত, ঘদি কোন প্রেমিক, রুপাপুর্ধক এই" 
খন্ধিগণ সেবিত, প্রপব-নিলাদিত দেশে আবিভূত্তি হল, 
অবতীর্দণ হন, তাহা হইলে মুছুর্ঠৰধ্যে ভারতের সব ছুঃখ 
ঘুচিয়া যায় ; প্রেমে দেশ প্লীবিত হয়; ঈর্ষ্যা, ছেষ, নীচতা 
সক্কীর্গতা, দর্প, কুলংস্কান্ন কোন দসাতলে ডুবিয়! বাক্স ১ 
সাব্বরূনীন ভ্রাতভাব, জাতি-ধন্ম-নির্বিশেষে প্রেস, শ্রদ্ধা, 
ভক্ষি, ভৃণা্পি নম্রতা, দয়া ও স্বার্থত্যাগ একাধিপত্য 
করে। প্রেমিকেব এতই মহিমা, এতই প্রভাব ! 
মহাভারতের ঘুগে যখন পরম প্রেমিক গ্বয়ং আসিয়াছিলেন, 
তখন একবাদ্ব প্রেমের বন্তা। বহিয়াছিল, পরবস্তী শত শত 
বৎসর পর্যযস্ক সেই আোত অব্যাহত ছিল। তাই 
মহাভারতে প্রেমের উদ্দাবধ্বনি শুন! যায়, ৃ 

ন জাতিঃ পুজাতে রাজন গুণাঃ কল্যাণকাবকাঃ। 

চগালমপি বৃত্বস্থং তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিছুঃ ॥ 


জাতি পুজনীয় নহে, শুণ দেখিয়ই খিঠায। চঞগ্াল 


সদ্গুণ বিশিষ্টহইলে প্রাহ্মণবৎ পৃঁজলীয়। 


আবার চাবি শত বৎসর পুর্বে ভাতে আর একবার 


প্রেমের বন্যা ছুটিয়াছিল। বঙ্গদেশক্ে প্রারিত ক্ষকসিযা 
সেই শো দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইস্াছিলণ তখন 
আনার লেই,সার্থজনীল ভ্াতুকাথ, দেই আচকালে বোস 
(৯৬4 


রম 


ভক্তি-মা্গ 


বিতরণ, যবনকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন, সর্ধজ্গীবে দয়1, 
ভগবানে ভক্তি, গুরুবাকো শ্রদ্ধা, অতুলনীয় বিনয় দেগ্া 
গিযছিল। আজও সেই শআ্োত বৈষ্ণব ভক্তদ্িগের মধ্যে 
মৃহ্‌মন্দ ভাবে বহিতেছে । কিস্তু জনসাধারণের অবস্থ' 
অর্তীব শোঁচনীয়। হায়! এ ছুর্দিন কি ঘুচিবে না? এ 
ছুরাবস্থার কি অবসান নাই ? কোন মহাপ্রেমিক রুপা! 
করিয়। এই পতিত জীবগণকে উদ্ধার কি করিবেন না ? 
আপার কি ভারতময়, পুথিবীময়, বিশ্বপ্রেমের বিজয়-ভেবী 
বাজিয়। উঠিবে না! ? যেখানে আশা, যেখানে প্রতীক্ষা, 
সেহখানে পুর্ণত1, সেইখানেই সাফল্য । 'আজ ঘর্দি কোটি 
কেটি জীব উৎস্থক হইয়া উদ্ধনেত্রে সেই মহাপ্রেমিকের 
আহ্বান-নীতি গান করেন, যদি একান্তমনে তাহার 
আগমন প্রতীক্ষা করেন, গাহা হইলে নিশ্চয়ই ককুণা- 
ময়ের আসন টলিবে, এই মুহূর্তেই আমাদেষ মনোবাঞ্ছা 
পুরণ হহবে, তিনি নররূপে অবতীর্ণ হুইয়া আচগ্ালে 
প্রেমদ্ধানল করিবেন) সর্বত্র যেরূপ স্্ধাতাস বহিয়াছে, 
কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সব্বদেশের শাস্থানীয় বাক্তিগণ 
যেক্ধপ আশান্বিত হইন্বাছেন, তাহাতে বোধ হয় সেই 
গ্দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। অত্তএব,-- 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত |” 

[ উঠ, াগ, বরপুক্ুষষগণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত শিক্ষ। 
লাভ কর 1] 

শু শাস্তিঃ শাস্তঃ শাস্তিঃ ও । 





[ ৯৭ 7 


সাধক শান বচন । 


(১) ভক্তিমাগ যে অপেক্ষাকৃত স্রগম তাহ! শাতে র 
অনেক স্থগেই দেখা যায় ; যথা দেবীভাগবতে আছে, 
“স্বীয়।ং ভক্ভিং বদস্বান্ব ! যেন জ্ঞানং সুথেন হি। 
জাগেত মন্ুজন্তাস্ত মধ্যমস্তাবিরাগিণঃ ॥৮ ৭৩৭1১ 

হিমালয় দেবাকে প্রশ্ন করিতেছেন,-_“মাত ! 
অবিরাশী মধ্যম মন্তুষ্যগণের যাহাতে স্থথে ব্রহ্ঘলাভ হয়, 
এক্ষণে আপনি সেই স্বীয় ভক্তিষোগ কার্তন করুন । 

এতভ্ত্তরে দেবী বলিতেছেন, 

“মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখণতা মোক্ষপ্রান্তো নগাধিপ ! 

কম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্ভম ! ॥৭/৩৭1২ 

'ত্রয়াগামপায়ং বোগ্যঃ কর্ভ,ং শক্টোহান্তি সব্বথা। 

স্থলতত্বাম্মানসত্বাৎ কান্পচিস্তাগ্যপীড়নাৎ ॥৮ ৭৩৭৩ 

নগেক্্র ! মোক্ষপ্রা/প্তবষয়ে কম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও 
ভস্তিযোগ এই তিনটি পন্থাই বিখ্যাত। উক্ত যোগত্রয়ের 
সধ্যে ভক্তিযোেগই সর্বাপেক্ষা স্থলভ । কারণ এই ধোগে 
না অর্থব্যয়, না শারীরিক ক্রেশ, না চিত্তের একাগ্রতা 
সাধন, কিছুছ নাই ; কেবল মনোবুত্তি চালনা করিলেই 
সকলে অনায়াসে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হয়। 

(২) সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ম একেরই দুহটি ভাবমাত্র ৷ 
“সগুণে! নিগুণো বিষুওঃ” 

[ বিষ সপ্তণ এবং তিনিই নিগু পণ । ] 

1 ৯৮] 


ভক্ভি সার্গ 


“শীলয়া বাপ যুঞ্জেরন্‌ নিগু ণস্ত গুণাঃ ক্রিয়াহ ৮ 
ভাগবত ৩৭২ * 
[ নিগুণ ব্রহ্ম লাল! বশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন । ] 
“সব্বং ত্বমেৰ সগুণো বব গুণশ্চ ভূমন্।” শর ৭৯৪৮ 
[ হে সব্বব্যাপিন্‌! তুমি সঞ্ঙুণ ও নিগুণ, তুমি 
সমস্তই | | 
বিঞুপুরাঁণ বলিতেছেন, 
“সদক্ষরং ব্রহ্ম ব ঈশ্বরঃ পুমান্‌ 
গুণোন্মি ক্ষ্টি-স্থতি-কাঁল-সংলয়ঃ1৮ ১১২ 
| যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ হইতে জাত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের 
হেতুভূত পুরুষ ঈশ্বর, তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম । ] 


বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্য়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবান্‌ ইতি শব্দুতে ॥ 
ভাগবত ১২১১ 

[ সেই অদ্বিতীয় চিৎ বস্তুকে তত্বজ্ঞানী “তত্ব” আখ্যা 
প্রদান করেন। [তিনিই ব্রহ্গ, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই 
ভগবান বা সগুণ বক্ষ | 

(৩) শ্রীমদ্ভগবদসীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ে আহাধ্য 
সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, রর 

“আযুতসত্ববলারোগ্যস্ত খপ্রীতিবিবদ্ধনাঃ। 

রন্তাঃ লিপ্ধাঃ স্থির! হৃদ! আভারাঃ সাত্তিকপ্রিয়াঃ 1৮ 

কটুল্নলণণাত্যুষ্তীক্ষকক্ষবিদাহিনঃ । 

আহার! রাজসস্তেষ্টা হুঃখশো কাময় প্রাঃ ॥ ৯ 


[৯৯ এ 


মাজয় 


যাতযামং গতরসং পৃতি পযুযুষিতঞ্চ ব। 

উচ্ছিষ্ইমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্প্রিয়ম্‌ ॥ ১০ 

[ যে দ্রব্য আহারের দ্বার! আযু, চিত্তের স্থৈষ্য, বল, 
আরোগা, অকৃত্রিম ক্ুথ এবং প্রীতি বিবদ্ধন করে ; ষে 
আহার রসবুক্ত এবং ন্সেহ প্রধান ; যে দ্রব্য আহার করিলে 
ভাহার ক্রিয়া আধক কাল পধ্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয়: আর 
যাহা হৃদ্য (কোন প্রকার বিকট ব! উগ্র গন্ধযুক্ত নয় ); 
ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে । 
আর যে সকল দ্রব্য কটু, অস্ন, লবণযুক্ত এবং উব্০বীর্ষ্য, 
তীক্ষ ও রুক্ষতাকারক, এবং উত্তাপবদ্ধক, উহা রাজসিক 
প্রকৃতির প্রি হইয়া থাকে; প্ সকল আহারের দ্বার! 
হঃখ, শোক ও নানাপ্রকাণ্ পাংপধি বুদ্ধি হইয়া! থাকে । 
অদ্ধ পন্ক এবং বিরস্তা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট 
হইব (গিয়াছে), এবং দ্রীক্ষ, পষ্)াসত ও উাচ্ছষ্টা।দ অমেধ্য 
আহার সকল তামস লোকের প্রিয় হইয়া! থাকে । | 

(৪) দুষ্ট লোকের সহিত বান কারলে কুভাবগুলি 
উত্তেজিত হয় । শাস্ত্র বলিতেছেন, 

সহ শয্যাসনাৎ যানাৎ সংলাপ[ৎ সহভোজনাৎ। 

সঞ্চরস্তাহ পাপানি তৈলাবন্দুরিবাস্তসি ॥ 

[ একখিন্টু তভৈণ জলে পাড়লে যেমন হতস্ততঃ সঞ্চরণ 
করে, তেমনই যাহার এক শধ্যায় শয়ন, একাসনে গমনা- 
গরমন করে, অথবা একত্র বাঁসয়া কথোপকথন বা একত্র 
বসিয়া ভোক্ছন করে, তাহাদিগের পরস্পরের পাপ 
পরস্পরের দেহে সংক্রমিত হয়। ] 

॥ ১** এ 


ভভ্ভি-সাপ 


(&) এই ভাঁধকেই লক্ষ্য কনিকা দেবধি নাক 
কন্ফিনুতে ঘলিতেছেন,- 
ভায়া 1৮৭১ 
[ ভীহার! নিজেও তন্ময় হয়েন এবং জগৎ্কেও তগ্মক় 
দেখেন । ভীহার। সর্ববভূতে ভগবান এবং সর্বভূততকে 
ভশুবানে দশল করিয়া থাকেন । ] 


(৬) ফাহাধগের সব্বন্ধে সকল দিক সুখময় হইয়া 
যায়। নাব্দ বলিতেছেন, 

মোদস্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেব্তাঃ সনাথা ভেয়ং 
ভূর্তবতি ॥--৭২ 


[ ভাহাদগেক প্রেষে পিতৃলেক, ও ভূর্লোক সক্ষলেই 
পরিতৃপ্ত হঞ়েন। তাদৃশ পুত্র পৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া 
পিতৃুলোকষ অমুত হইবেন লিক আমে দিত হয়েন। 
তাদৃশ ভগবস্তক্তকে দর্শন কষিয়া দেরতারা নিজ নিজ 
অধিকাবেব মঙ্গল ভাবিয়া নৃত্য করিতে থাকেন । তাঘুর্শ 
ভক্ষের সমাগছে নিখিল ভূতই শাস্তি সপ-সাগন্ে দিম 
ছল্সেন । ] 

(৭) তখন জর উপাক্কো ও উপাসকেপ্রোতেষ খাতকে 
ধ1। দেবা ভাগবতে ভগবতী হিমালিবকে বলিস্ষেছছেন/-- 

ইন্খং ভাড়া পরা ক্ষক্ষিত ভুধর ! তিত্তঃ 1 

তৈব জাত চিকাছে আগে ছিলয়ো ভবে ॥ 

ৃ ই স্থান ৮১৭৯৯ 

[ছে ভূষর যে র্যক্ষির ঝুদয় বার্থ ই এই প্রকার 

এ ৭৯ 3 


মাগত্রয় 


পরাভক্তগ্বার পরিপুর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার 
চিন্াত্ররূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ] | 


(৮১ পরাভক্ভি ভক্ত ও ঈশ্বরকে এক করিয়া দেয়, 
তাহা ভগবান কপিল, মাতা দেবহবতকে উপদেশ-ছলে 
বলিয়াছেন, 

স এব ভক্কিযোগাখ্য আত্যস্তিক উদ্দাহৃতহ | 

যেনাতিক্রম্য ত্রিগুণান্‌ মন্তাবায়োপপছানে ॥ 

[ যাহা! দ্বারা গুণত্রত্ধ (মায়া) অতিক্রম কৰি! 
আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মব্বথ৷ যুক্ত হয় সেইটাই 
আত্যস্তিক ভক্তি-যোগ 1] 


৯ ৬ 





